প্রথম বারের বিজ্ঞাপন | 


বাঁলকেরা ব্যাকরণ, পদার্থবিদ্যা, তৃগোলাদি সর্বদা 
অধ্যরন করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হয়, এঈগন্য 016] অর্থাং 
বূপকইতিহান পড়িতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে। এষ্ষুখে. 
কামিনীকুমার, রমিকরগ্রন, চাহারদরবেশ, বাহারদানেশ 
প্রভৃতি যে সমুদয় রূপক ইতিহান প্রচারিত আছে, সে সমু- 
দায়ই অশত্রীল ভাব ও রদে পরিপূর্ণ। তৎগাঠে উপকার ন! 
হইন| বরং সর্তোন্তাবে অনর্থের উৎপত্তি হয়। এই সমুদায় 
অবলোকনে বাপকদিগের বূপক-গাঠের নিমিত্ত কতিপন্ধ 
বন্ধুর অন্নরোধে আমি বিজয়বসন্ত নামক এই গ্রন্থ প্রণয়নে 
্রবৃন্ত হই। ইহা কোন্‌ পুস্তক হইতে অন্গুবাদিত নহে, 
সনুদ় বিষরই মনঃকল্পিত। ইহার আঁদ্যন্ত কেবল করুণ- 
রধাখ্িত ও নীতিগর্ভ ধিষয়ে পরিপূর্ণ। এতদ্বারা বালক- 
গণের চিত্তরঞ্ধন ও নীতিশিক্ষ। বিবিয়ে যংকিঞ্চিং উপকার 
হইবার সন্তাবনা | এই গ্রন্থ রচন| করিতে আমি সাধ্যান্রূপ 
পরিশ্রম ও যত্ব করিতে ত্রুট করি নাই, কিন্ত কতদূর কৃত- 
কার্য হইয়াছি বলিতে পরি না । | 

গরিশেষে কৃতপ্রচিন্তে স্বাকার 'করিছেছি, কলিকাতা 
ফী চর্চ স্বট্ন্যাগুন্‌ ইনস্টিটিউশনের বাঙ্গল! ভাষার অধ্যাপক 
শরীধুত ব্রঙ্গনাথ বিদ্যাগস্কার মহাশয় ইহার আদেযোপাস্ত 
সংশোধন করিয়া দিছেন, এবং ত্রাঙ্মদমাঞ্জের প্রধান উপা- 
চার্ধ্য পণ্ডিত শ্রীতুত আননাচন্তর বেদান্তবাগীশ মহাশয় অনুগ্রহ 
করিয়! একবার পাঠ করিয়| দেখির(ছেন । 


মারখাদী ৭ 
১৭৮১ শক 


ভীহরিনাথ মনুমদার। 


৬ ২ 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন । 


বিজয়-বসন্ত দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও গ্রচারিত হইল। এই 
পুস্তক বে পাঠশালার পাঠ্যক্ূপে»প্রিগণিত হইবে, পুর্বে 
এআমার মনে এপ্র করন 'আশা ছিলি না।. কিন্ত অনেকানেক 
ইংরেনি ও বাঙ্গাল! বিদ্য।লয়ে ব্যবহৃত হওয়ায়, প্রথম বারের 
মুদ্রিত পুস্তকগুলি - নিঃশেষ হইরাছে। পূর্বে ইহা পঞ্চ 
অধ্যায়ে সম্পূর্ণ থাকায় কোন কোন বিষর অস্পষ্ট ছিল। 
এইবারে সেই সমুদায়ের প্রকাশের নিমিত্ত একটা অধ্যায় 
বৃদ্ধি করা হুইয়ীছে। এবং কোন কোন স্থানে কিঞ্চিৎ 
কিঞ্চিৎ পরিবর্ত ও দুরূহ শব্দগুলিও সহজ কর! হইয়াছে । 
্রন্থ-মুদ্রান্কন-কাঁলে সংস্কত কালেজের দ্বিতীয় সাহিত্য-শ্রেণীর 
অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীধুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদারত্ব মহাশয় 
বিশেষ পরিশ্রমপূর্্বক পুনর্বর ইহার আদ্যন্ত সংশোধন 
করিয়া না 
কমারথাল | 
বা শ্রীহরিনাথ মজুমদার | 


তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন | 


বিজয়-বনস্ত তৃতীয় বার মুদ্রিত হইল। এবারেও অনেক 
স্থান সংশোধিত, পরিবর্তিত ও বর্ধিত হইয়াছে । 


কৃম/রথালী শ্রীহরিনাঁথ মজুমদার |. 


১৭৮৭ শক 
চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপন | 


বিশলয়-বগস্ত চতুর্থ বার মুদ্বিত হইল। এবারেও ইহার 
অনেক স্থান পরিবর্তন করিয়া গিব্জনের সৃহিত সংশোধন 
্ 'করিয়াছি | 


আবাদী]. জরিনা নাহ 





বিজয়” র। 





একদা পরীক্ষিৎ রাঁজেন্ত্র সসৈন্যে মৃগয়ায় গমন করিয়া 
ঘরণ্য অবরোধ করিলে, বিপিনবিহারিগণ ভয়াকুল হইব 
ইতত্ততঃ নিবিড়ারণ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল । রাঁজান্ু 
চরেরা অনেকক্ষণ মৃগের অনুনন্ধানে ও অনুসরণে ক্লান্ত হইয়া 
বিস্তৃত তরুচ্ছায়ায় উপবেণন করিল। রাজা অস্বারূঢ় হইয়া 
ভ্রমণ করিতেছেন, এমন মময়ে এক হরিণ তাহার দৃষ্টিপথে 
গতিত হইল। তিনি শরাদনে শরদন্ধান করিয়া মৃগপৃষ্ঠে 
লিক্ষেপ করিলেন । স্বগ্বর তাহাতে কিছুমাত্র কাতর না 
হইয়! নক্ষত্র বেখে ধাবিত হইল। রাঙ্গাও তাহার অন্থগমনে 
ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু ঘোটক বনপপর্ধ্যটনে র্ান্ত হইয়! 
ৃগল্য-বেগে ধাবিত হইতে পানি না। হরিণ এই অব- 
স্বাশে নরেজের দৃষ্টিপধাতীত হুইল। রাজ! অশ্ববেগ নংবর়ণ 
রব ইতদ্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, বিকার 
মকোপরি উঠিয়া) অনলশিান্বপ রর প্রদান করিতেছেন 








২  বিজয়-বষন্ত । 


অশ্ব অতিশয় ঘর্মান্ত হইরা সন্ম,খে টলিত হইতেছে, এবং 
ফেনাক্ত-নাদিকার় সঘনে নিষ্বাৰ গ্রশ্বান ত্যাগ করিতেছে। 
আপনার অবস্থাও তদপেক্ষা ন্যুন নহে। পরিধেয় ছুকুল ও 
উত্তরীয় বদন স্বেদজলে একেবারে আর্ হইয়া গিয়াছে, 
তথাপি মৃগান্বেষণে বিরত হইলেন না। অনস্তর তিনি অতি- 
শয় তৃষ্ণার্ত হইয়া! জলাম্বেষণে সমীপস্থ এক তপোবনে প্রবেশ 
করিলেন এবং মৌনক্রত্ত এক মুনির নিকটে কাতরস্বরে বাঁরং" 
বার জল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন. 

মুনিবর অনির্বচনীয় ভাবের প্রাুর্ভাবে বাঁহজ্ঞানশূন্য 
ছিলেন, রাজার বাক্য তাহার কর্ণগোঁচর হইল ন1; সুতরাং 
তিনি কোন কথার উত্তর দিলেন নাঁ। সম্রাট অনেক ক্ষণ 
গর্ধযস্ত দণ্ডায়মান থাকিয়া, ট্দব-ছূর্বপাকে রাগান্ধ হইলেন, 
আএবং মহর্ষিকে যৎ্পরৌনাস্তি তিরস্কার করিয়া কহিলেন, রে 
তাপস! রাঁজাধিরাজ চক্রবর্তী তোর সমক্ষে বিনীতভাঁবে 
গ্ডায়মান ও পিপাস্থ হইরা বারংবার জল প্রার্থনা করিতে" 
ছেন; অভ্যর্থন। দুরে থাকুক, অহঙ্কার-বশতঃ তুই উত্তরদানেও 
বিরত হইলি। থাক্‌ ইহার উচিত টির দিতেছি । এই 
ঝলিয়। তিনি চারি দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে এক মৃত সর্প 
দেখিতে পাইলেন । তাহাকে শরাগ্রে বিদ্ধ করিয়া মুনির 
কণ্ঠে অর্পণপূর্বক প্রস্থান করিলেন। 
অপমানিত মুনির পুত্র শূঙ্গী স্থানান্তরে বয়স্যের সহিত্ত 
জীড়া করিতেছিলেন। সন্দীপন মুনির পুত্র কূশ যদৃচ্ছাক্রমে 
তথায় উপস্থিত, হইয়া বারংবার ক্রীড়ার ব্যাঘাত জন্মাইিতে 
বাখিলেন। শৃহ্ী ক্রোধপরবশ হইয়া কহিলেন স্কপে? আস্ব- 


উপক্রমনিকা। : ৩ 


গৌরব আঁর বৃদ্ধি রিন্‌ না, তোর পিতার যত বিদ্যা বুদ্ধি 
সকলই জানি, আমার পিতার সহায়তা ভিন্ন রাজ-সদনে 
ধাইতে তাহার মুগ্ডচ্ছেদ হয়। কৃ সক্রোধে কহিলেন, অরে 
জানি রে জানি শৃঙ্গে ! আর গৌরব করিস্‌ না, রাঁজার নিকটে 
তো'র পিতার ধত প্রতৃত্ব ও মান সম্ভ্রম, অদ্য তাহা মকলই 
ভালরূপে প্রকাশ পাইরাছে; গৃহে "গিয়া দেখ্‌, রাঙা পরী- 
ক্ষিৎ, তোর পিতার কি ছুর্দশা করিয়া গিয়াছেন। শৃষ্গী 
ঈদৃশ-বজবত্বাক্যঅবণে এককালে ক্রোধসাগরে ও বিষাদ- 
নীরে নিমগ্ন হইয়া গৃহে গমন করিলেন ; এবং দেখিলেন, 
তাহার পিতার কঠদেশে মৃত সর্প ছুলিতেছে। তখন সর্প 
সদৃশ তর্জন-গর্জনে কহিলেন, “রে ছুরাত্মন্‌ পরীক্ষিং! 
ধনগর্ধে গর্বিত হইপ্পা নির্দোষী ত্রাক্ষণকে বেসন. অপমান 
করিলি, তেমনি সপ্তাহের মধ্যে তক্ষকদংশনে তোর প্রাঃ 
বিয়োগ হইবে ।” | 

নির্বাত সময়ে সরোবরের স্থির সলিলে অকম্মাৎ শিলা 
খণ্ড নিক্ষিপ্ত হইলে সমুদয় জল 'যেমন চঞ্চল হুইয়া উঠে, 
শৃ্িকর্তৃক অভিসম্পাতে মহর্ষির অন্তঃকরণ তদ্রুপ বিচলিত 
ইইয়া, তাহার সমাধি-তর্গ ররিল। তিনি চতুর্দিকে দৃষ্টি 
করিয়া! কহিলেন, হা ৰস! কি করিলে, ধাহার শাসনে 
তপস্ষিগণ নিরুদ্বেগে ধর্মম-কর্ম সম্পাদন করিতেছেন, ধাছার 
সাধারণ পুণ্যবলে ধরণী প্রচুরশস্যশালিনী হইয়া! গরজা-: 
সকলকে সুখ সচ্ছন্দতা বিতরণ করিতেছেন, সেই মাদুশ' 
জনমাথ বন্ধুকে কেন এই নিদারুণ শাপে অভিশপ্ত করিলে 
ই রে নির্দ! রা্গণকুলে অনগ্রহণ করিয়া, বিদ্ধ রাসণ 





“বিজয়-বমস্ত। 


ধর্দকে এককালে কলগুধিত করিলে ! দয়া, ধর্ম, ক্ষমাগুণেই 
এ কুল জগবিখ্যাত ; বৎস! অদ্য তোমা হইতে সেই নিষ্কলক্ক 
কুল কলঙ্কিত হুইল.4 শৃঙ্গী পিতাঁর ঈদৃশ-বাঁক্য-শ্রবণে অন্ু- 
তপ্ত হইয়া কহিলেন, তাঁত ! আমার কথাতে কি হইতে পারে ? 
আমি কাহাঁকে কি না কহিয়৷ থাকি? করিশিশুর ক্রোধে 
কি কখন কেশরীর. মন হইতে পারে? মহর্ষি, বালকের 
বাক্য গুনিয়া, হাস্য করিয়া কহিলেন, বাছা ! সর্পশিশু কি 
দ্বধন্মা অবলম্বন করে না? তুলসীপত্র-মধো কি ইতর-বিশেষ 
আছে? ভূমি কি কখন গুন নাই যে, মুনিতনয় ছন্বপ্রিয়ের 
অভিসম্পাতে চিত্ররথ গন্বর্পতি সহোদর ও সহধর্থিণীর 
সহিত মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া কত কষ্ট পাইয়াছিলেন ? 
সাহা! তাহাদিগের সেই অপার ছুঃখের কথা মনে হইলে, 
জামার হৃদয় অদ্যাপি বিদীর্ণ হইতে থাকে। 

শূলী পিতার প্রমুখাৎ শাপতভ্রষ্ট গন্ধর্বপতি প্রভৃতির ছর- 
রস্থা শ্রবণে, তাহার আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত শুনিতে একা স্ত 
উৎনুক হইয়া! সবিনয়ে কহিলেন, ভাত ! সেই মহাঁপুরুষের! 
ফি অপরাধে শাপগ্রন্ত হুইয়াছিলেন. এবং কত দিনই বা 
ঘর্থ্যলোঁকে ছূর্গতি ভোগ করিয়। পুনরায় শ্বধামে প্রতিগমন 
করেন, গুনিতে আমার একান্ত অভিলাঁধ হইতেছে। মহর্ষি 
কহিলেন, বৎস! তাঁহাদিগের সেই ছুঃখের বৃত্বাস্ত সামান্য 
_নছে: যে সঙ্ষেপে বলিব । দি শুনিতে নিতাস্ত কৌত্হন 
জন্বিয়া থাকে, তবে এক্ষণে ক্ষান্ত হও, দিনকর অস্তাচলে 
গমন করিলে, অবকাশসময়ে সমুদায় বর্ণন করিব। শুঙ্গী 
পিতার এই আজ্ঞ। পাইয়া, সুর্যের অন্তাচলাবনম্বন, পে 
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করিতে লাগিলেন। মহর্ষি সায়ংকাঁলীন কর্তবানকর্প, 
বমাধান্তে অবকাণাননে আদীন হইলে, শৃঙ্গী ও অন্যান্য 
গুনিকুমারেরা ইতিহাস-শ্রবণোতমুক হইপ়্া, তাহাকে বেষ্টন্‌ 
করিয়! বদিল॥ মহর্ষি কথা আরম্ভ করিলেন। 

মহর্ষি কহিলেন, বৎসগণ ! শ্রবণ কর। যে বিস্তৃত 
পর্বতমালা ভারতবর্ষের উত্তর সীমা, সেই পর্বতের নাম 
হিমালয় । অভিপূর্বকালে & পর্বত গন্ধব্ব, কিন্নরঃ। অগ্পরা 
গ্রভৃতির নিৰাঁসস্থান ছিল। চিত্ররথ নাঁমে গন্ধব্বরাঁজ পর্ধ- 
তের অধিপতি ছিলেন । তাঁহার অন্গজের নাষ চিত্রধবন্গ। 
সেই ছুই সহোদরের অকপট স্বেছের কথ কি কছিব; অনল 
অনিলের ন্যায়, তিলার্ধকালও পরস্পরের বিচ্ছেদ ছিল না 

প্রসিদ্ধ প্রভাস নদের কুপবন্তী কাম্যবনমধ্যে, হ্ন্ধরব্ব- 
তির বিশ্রামোদ্যান ছিল। সেই উদ্যানটা এমনি নুন্দর, 
যে, অমরগ্নপ অমরাবতী পরিত্যাগ করিয়াও তাহাতে বাস 
করিতে বাসন! করিতেন । উদ্যানের মধ্যন্থলে একটা 
রম্য সরোবর ঃ তাহার চতুঃপার্থভূমি শ্বেত-শিলায় মণ্ডিত 
এবং সোপানগুনি নীলবর্ণ প্রন্তরে নির্ষিতি। সুতরাং জলা 
হরণার্থ নিয়ে গমন করিয়! হঠাৎ দেখিলে বোধ হইত, যেন 
নীলগিরি-শিখরে রাশীকৃত তুষার পতিত রহিয়াছে । দরো- 
ধরের নির্থল বারিপুঞজে কমল, কুমুদ, কোকনদ প্রভৃতি জল- 
শম্প প্রন্ফূটিত হইয়া, মধুমত্ত সধুকরের চিত্ত নিরস্তর আৰ 
ক্ষণ করিত এবং মদ.মন্দ সমীরণ-গ্রভাবে দিবসে যখন 
ভাহার তরদমাল! আন্দোলিত হইতে থক, তন আতপ 
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প্রভাবে বোধ হইত, নলিনীকাত্ত নলিনীর বিরহানলে পর্ব 
ময় হইয়। নলিনী সহিত সরোৰরে জলক্রীড়! করিতেছেন 
ংস, চক্রবাক, সাঁরস, সারমী প্রসৃতি জলচর পক্ষিগণ সেই 
তরঙ্গোপরি ইতস্ততঃ সম্তরণ করিয়। নলিণীনাথের অনুচিত 
ব্যবহার অপলাপ করিতেই যেন পক্ষপুট বিস্তার করিতেছে । 
কদঘ্ব, চন্পক। বকুল, নাগকেশরঃ শেফালী প্রভৃতি তর- 
মণ্ডলী; যুখী, জাতী, মল্লিকা, মালতী গ্রভৃতি লতামগুলী, 
যথানিয়মে শ্রেণীবদ্ধ থাকায়, ভন্গিকটবর্তী চতুংপার্খস্থল 
এরূপ স্থুরম্য হইয়াছিল যে, পরিশ্রাস্ত জনগণ দর্শনমাত্রই 
বিজামস্থথে পরিতৃপ্ত হইত। 
একদা! গন্ধর্বস্বামী সহোদর ও সহ্ধর্শিঘি সহিত শকটা- 
রোহণে প্রভান-তীর্৫ঘে যাত্রা করিলেন, এবং গ্রভা নদের 
সুঙ্ি্ধ মলিলে ্লানাদিক্রিয়া সমাধ! করিয়া, চিত্তবিনোদনার্থ 
সেই বিশ্রামোদ্যানে উপস্থিত হইলেন। উদ্যান-গালৰক 
সহসা স্বামীকে সমাগত দেখিয়া মন্তষ্টচিত্তে গ্রণাম করিল! 
চিত্ররথ কহিলেন, উদ্যান-পালক, আমরা গ্রীষ্ম খতুর শেষ 
পর্যন্ত এই স্থানেই অবস্থান করিব, এই সন্দেশ লইয়া তুমি 
রা্ষধানীতে গমন কর। উদ্যানপালক যে আজ্ঞা বলিয়! 
্রস্থান করিল। গন্বর্বগতি সহধর্িধী-দহবাসে দিনামিনী 
যাগন করিতে লাগিলেন । 
এক দিন প্রভাকরের প্রথর-কর-প্রভাঁবে হার 
অতিশয় উত্তপ্ত হইলে, গন্ধববন্থামী সীমস্িনী সমভিব্যাহারে 
জলাশয়ে জলতরীড়া আর্ত করিলেন'। অনেকক্ষণ ভ্রীড়| 
করিতে করিতে তাহার! মদমত্ত মাত্র ন্যায় উন্ন্ধগায 
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হইয়াছিলেন; সুতরাং ' তৎকালে তীহ।দিগের হিতাহিত 
জান কিছুমাত্র ছিল না। এমন সময়ে খধিতনয় ভ্বম্বপ্রির 
বনপর্য্যটনে তৃষ্ণাতুর হইয়|, সরোবরে নামিয়া করপুটে 
জলপাঁন করিতে লাগিলেন। ক্রীড়াসক্ত গন্ধর্ধপতিদিগের ] 
পাদক্ষিপ্ত জল বারংবার তাহার গাত্রে পতিত হওয়ায়, 
প্রথমতঃ তিনি পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিলেন; পরিশেষে 
রোৌষপরবশ হইয়া কহিলেন, “রে নিলজ্জ ব্যলীক! ইন্দ্রিয়-স্থখ- . 
লালসায় এককালে লজ্জাভয়কে বিসঙ্জন দিয়াছিস্, এবং 
অবজ্ঞাপুর্বক ব্রাঙ্গণকে অবমাঁনন1 করিতেছিস্‌। যদি বর্গ" 
ংশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই মহাঁপাতকের 
প্রায়শ্চিত্ত হেতু নিশ্চিত তোদিগকে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ 
করিতে হইবে, এবং এখন যেমন তোদ্দিগের অভেদ্য সৌহার্দ 
দেখিতেছি। তন্রপ পরকালে ইহার বিপরীত বিচ্ছেদরূপ অনলে 
সবপ্ধ হইতে হইবে ।” ঈদৃশ অভিসম্পাত করিয়া, তিনি প্রস্থান 
করিলেন। যেমন তক্ষক-দংশনে প্রাণিগণ ভূতলে পতিত হয়। 
গন্ধর্ধের শাপগ্রস্ত হইয়! তন্রপ পতিত হইলেন । 

মহর্ষি গন্ধর্বদিগের শাপবৃত্বাত্ত এইমাত্র কহিয়া, নিস্তব্ধ 
হইলেন। খধিতনয়ের! সেই পুরাবৃত্ত শ্রবণোৎ্ম্ক হইয়! 
বিনয়বাক্যে পুনংপুনঃ অনুরোধ করাতে, তিনি অগত্যা সপ্ষত, 
'হুইয়! পুনর্বার.কথ| আরম্ত করিলেন। 


বিজয়-বমন্ত। 


প্রথম অধ্যায়। 


মহ্র্ষি কহিলেন, বতসগণ! শ্রবণ কর। জয়পুর নাঁমে 
যে মনোহর নগর অদ্যাপি বিদামান আছে, দেই নগরে 
মারা জয়েন বদতি করিতেন । রাজার নামান্বমারেই 
উক্ত নগরের নাম জয়পুর হইয়াছিল। তাহার অদাধারণ 
গরাক্রমে সমস্ত তারতবর্ষের সম্রাট সর্বদা শঙ্কিত থাকি- 
তেন। তিনি আপন অধিকারের অন্তত গ্রতিগ্রদেশে 
বিদ্যালয়, ধর্মানয় ও চিকিৎ্বালয়, যথানিয়মে স্থাপন 
করাতে, প্রঙ্গাবর্দ এরূপ সৃভারঞ্জক এবং ধর্পরায়ণ হইয়া- 
ছিল যে, রাশরাজ্যও ততদীয় রাজ্যের তুলনাস্থল হইতে 
গারে না। মহারাঘের এক পষ্টমহ্বী ছিলেন, তাহার 
নাম হেমবতী। তিনি যেরূপ অলৌকিক-বূপবর্তী, তন, 
ন্ঈপ অনামান্য গুণবতী ও সুশীল ছিলেন । তিনি দাবিত্রী- 
তুল্য মতী, ছায়াতুল্য গতির অন্থগামিনী, ও সথী-ুল্য ছিতৈ- 
ি্বী ছিলেন। বন্ততঃ মহিলার! যেরূপ দদাচার-খণে গযধর, 
নিকটে প্রতিষিতা ও আদরীয়া হন, তাহাতে ঘে. ফল 
গণের অভার কিছুই ছিল না। কিন্তু গগনম্ল অসথ্য 
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নক্ষতর-মালায় খচিত হইয়াও যেমন একমাত্র চত্ত্বরে 
রমণীয় হয় না) এবং তরুগণ শাখাপন্নবে উল্লসিত হইয়া 
নুদৃশ্য ও মনোরম হইলেও ফলবান্‌ না হওয়ায় যেমন তৎ- 
স্বামীর ক্ষোতোৎপত্তি হয়ঃ মহিষী এতাদৃশ উৎৃষ্ট-গুণসম্পন্া. 
ছইয়াও বথাকালে পুভ্রবতী না হওয়ায় সেইরূপ অশোভনীযা 
ও মহারাজের বিমর্ষের কারণ হইয়াছিলেন |. ্‌ 
এক্দা নরপতি শারদী পৌর্ণমাঁপীর সায়ংকালে মহিষী 
লমভিব্যাহারে প্রাসাদোপরি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া-বাঁযুদেবন 
করিতেছেন, এই কালে পূর্বদিক আলোঁকময় করিয়] পূর্ণ- 
চক্র উদ্দিত হইল) চকোর ঢচকোরী সেই সুধাময় কিরখে 
জড়! করিতৈ করিতে শূন্যপথে উড্ভীয়মান হইল; কুমুদিনী 
প্রীতি গ্রফুলচিত্তে নিশানাথকে দর্শন করিতে লাগিল? বিটপি- 
পুঞ্জের হয়িদ্বর্ণ পরবে চন্ত্রের শুভ্র রশ্মি পতিত হওয়া 
এক আশ্চর্য্য মনোহারিণী শোভা প্রকাশ পাইল $- বোধ 
হয়, যেন তরুমণ্ডলী অগণ্য হীরকখণ্ডে ভূষিত হইয়| পৰনা- 
নোলিত শাঁখা-বাহ দ্বার! খতুরাজকে স্বাগত সস্তাষণ করি 
তেছে। রাঁজ| ও মহ্িষী এইরূপ সৌন্দরধ্য-সন্দর্শনে সানন্চিত্তে 
জগদীশ্বরের অটিস্তা শক্তির গুণান্বাদ করিতে লাগিলেন। 
এমত দময়ে রাঞজভবনের অনতিদূরে এক ব্রাঙ্গণণিষ্ত 
আঁখটি, করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলে, তাহার মাতা! তাহাকে 
আক্ষে ধারণ করিয়া, অঙ্গুলি-ক্কেত দ্বার! চক্্রমীকে লক্ষ্য 
ক্রি কছিতে লাগিলেন; "বাছ! রে! চুপ কর, এদেখ, 
মী, মা আদিতেছে, . এখনি তোমাকে ধরিয়া লইবে।» 
স্লাবক তাহাতে ভয় ন] পাই বরং আরও ভ্রদন করিতে 
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লাগিল। মাতা পুনরায়, “ট্টাদ আয় টাদ আয়” খলিয়া। 
গুত্রললাটে অঙ্গুলিম্পর্ণ করিতে লাগিলেন । 

সন্তানবনল! ব্রাহ্মণপত্রীর বাঁৎসল্য-ভাবের এইরূপ 
মধুর, বাঁক্য নরেন্দ্র কর্ণকুহরে গ্রবিষ্ট হইলে, অপত্যন্সেহ- 
সাগর উদ্বেল হুইয়! তাহার চিত্তক্ষেত্র এককালে প্লাবিত 
করল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই হতাশবায়ু-প্রভাবে ছুঃখের 
তরঙ্গ সমুষ্টত হওয়াতে, তিনি আপনার ইচ্ছাতরণীকে স্থির 
রাখিতে না পারিয়], অমনি কহিয়! উঠিলেন,--“আছা ! 
কি শুনিলাঁম, এত দিনে আমার শরঁতিযুগল শ্রাব্যন্থথে সুখী 
হইল। আঁমি অপুত্রক, যে স্থলে আমারই এবপ হুইল, 
সে স্থলে পুক্রবাঁন্‌ ব্যক্তি, পূর্বজন্মার্জিত-সুক্ৃতিফলে এই 
অমূল্য পুক্ররত্ব প্রাপ্ত হইয়া, পুণ্রের সুঁকোমল-অঙ্গ-্পর্শ-সথে 
এবং অর্দস্বট মধুর-বাক্য-শ্রবণে ও নবকুহগম-সদৃশ হ্কুমার 
মুখচ্ছবিনিরীক্ষণে আপনাকে চরিতার্থবোধে কি না সুখ 
দস্তোগ করেন। ধর্দাধা্াজ্ঞ মহা পুকুর কহিয়াছেন, এক* 
মাত্র পুত্রই কেবল জনক জননীকে পুন্নাম ছুঃবহ নর ক-মন্ত্রণ! 
হইতে পরিপ্রাণকরণে সমর্থ। পুক্রহেতু রমণীর! পতিপ্রিয়! 
ও আদরণীয়া! হন। সন্তাঁনশশূন্য গৃহে আর শ্রশানে কিছুই 
বিশেষ নাই। যে গৃহ. বালক দ্বার পরিবৃত না হইয়াছে, 
মেই গৃহ জনশূন্য অরণ্য, দীপশূন্য কুটার, ও তারবশূব্য 
চক্ষুঃ শ্বরূপ। সমুদ্র যেমন সকল রদ্বের আকর হইয়া 
লবপান্বদোষে মনুষ্যের পাঁনযোগ্য নহে; গৃহী ব্যক্তি ধনে 
টানে কুলে শীলে নুবম্পন্ হইয়া, পুত্রবিহীন হইলে তজজপ 
পিষ্ঠবামের অযোগ্য হন।* গন্ধহীন পলাশ পুষ্প, অসার 
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ফলশনা, নির্কবাতাঁয়ন অট্টালিকা এবং মূর্খ মনুষ্য শোঁভনতম 
হইলেও যেমন গ্রাহ্থ নহে) স্ত্রীরা সর্বোৎকৃষ্ট গুণে পরিপূর্ণ 
হুইয়াও পুভ্রবতী ন| হইলে, দেইরূপ অনাদৃতা এবং ভর্তৃ 
পিতৃ উভয় কুলের অশেষ ছুংখের কাঁরণ হইয়া উঠ্ে।» রাঁজা 
এই মাত্র কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন । | 

সহন! নৃপোন্দ্রের মুখ হইতে এতাদৃশ ক্ষোভস্থচক ছুঃখদ্‌ 
বাক্য নির্গত হইয়া! রাঁজদারার স্থকোমল সরল হৃদয়ে তীক্ষাস্্ 
স্বরূপ বিদ্ধ হইল। তখন তিনি, একবারে ছুঃখের সাগরে 
নিমগ্পা হইয়া অন্তর্বান্পভরে কগাবরুদ্ধাপ্রায় হইলেন, এবং 
রাজাকে একটা কথাও না কহিয়৷ নির্জন নিকেতনে প্রস্থান 
করিলেন। রাজা অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাহার 
রাঁক্যে মহিধী মনঃগীড়া গাইয়াছেন এই অনুষ্নোচন। রি 
করিতে, শয়নালয়ে গুবেশ করিলেন । 

মহিষী ধরাঁসনে বসিয়া! বাম করে কপোল বিন্যস্ত 
করিয়া, আপনার ছুরদৃষ্টের বিষয়ে ভাবুন! করিতে লাগি- 
লেন । তীহার নয়নযুগন হইতে অনর্গল অশ্রধারা নির্গত 
হুইয়৷ বাঁমতুজ বহিয়! চলিল। সেই সময়ের ভাব ভাঁৰন 
করিলে বোধ হয়, যেন পদ্মামন! মন্দাকিনী মৃণায- 'বাহিনী 
ইইয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি ধরা-শয্যায় নিপ্রাগত 
হইলেন, এবং যাঁমিনী অবসান হইবার কিছ পূর্বে স্বপ্নে 
এক আশ্চর্য); ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। এক মহা" 
তেজন্থী তাপস্যেন তাহার সমীপবর্তী হইয়] মধুরদস্তাধণে 
ক্লহিতেছেন,  শবৎদে! আর বিলাপ করিও না। আমি' 
দভাঘার মনোছুঃখ দুরীকররাভিলাবে নর-হূর্লভ ছুইটা মনো: 
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হর ফল জানিয়াছি, গ্রহণ কর)” এই বলিয়া দক্ষিণ হস্ত: 
গ্রদারণপূর্ধরক তাহার করে ফল অর্পণ করিতেছেন, এই 
কালে মহিষীর নিদ্রাতঙ্গ হইল। 
. স্বপ্নে এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটন। দর্শন করিয়। রাজ রায় 
বিন্ময়োৎফুল্ললোচনে চতুর্দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
কিছুই দেখিতে গাইলেন না, কেবল প্রাতঃসময়ের শীতল 
সমীরণ সঞ্চালিত হুইয়! তাহার সর্বাঙ্গ স্থশীতল ও রোমাঞ্চিত 
করিতেছে অনুভব করিলেন, এবং নিকটে কেহই নাই, 
পূর্বের ন্যায় ধরাশষ্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এইমাত্র 
দেখিতে পাইলেন। অমনি রান্তত্রস্ত হইয়! গাঁত্রোখান 
করিয়া, দুঃখের ছুঃঘী সুখের সুখী শ্রিপ্নতম! শান্ব! দাসীকে 
নিকটে ডারিয়। স্বপ্ন-বৃত্বান্ত কহিলেন। শাস্ত। অতিবৃদ্ধা ও 
বুদ্ধিমতী, সৃতরাং স্বপ্নের মর্ম অনায়াসে বুঝিতে পারিয়া। 
সছাস্যবদনে কহিলেন, ঠাকুরাণি ! ভগবান আপনার প্রতি 
প্রসন্ন হইয়া ফলপ্রদাঁনে মনোবাঞ। পণ করিয়াছেন। এ ক্ষণে 
যী দেবীর স্থানে গলবস্ত্রে প্রার্থনা করুন, তিনি আপনার 
প্বপ্ন সমূলক করিবেন । 

অন্তঃপুর-মধ্যে পরম্পর এই কথার আন্দোলন হওয়ার 
রাজার কর্ণগোচর হুইল। যেমন অনাবৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র 
মেঘবারি পতিত হইলে, চাঁতকের নিরাশ চিত্বে আশালত! 
অস্কুরিত হইতে গ্রাকে, তন্রপ মহারাজের হতাশ চি 
কিঞ্িন্মাব্র আশার সঞ্চার হইল। | 
, বাপু সকল! সুখ দুঃখের অবস্থা চিরকাল সমান যায না 
ঘুঃখান্তে জুখের উদয় এবং নুখান্তে ছুঃখের তার অবশ্যই বহন 
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করিতে হয়। অতএব অতিমাত্র বিপদ উপস্থিত হইলেও 
্ধ্যাবলম্বনে কাল প্রতীক্ষা করা কর্তব্য। দেখ, মহারাজ 
জয়সেনও একালপর্য্যস্ত ধৈর্ঘযাবলম্বনে সময় প্রতীক্ষা করিয়া 
বিলম্ব-বৃক্ষে মানবহুর্পভ ফল প্রাপ্ত হইলেন, কেনন! কিয়- 
ছিবপান্তে রাঁজাঙ্গন!. হেমবতী গর্ভবতী হইলেন *। . 
 গর্ভাধানে শশিকলাসদৃশ রাজ-ললনার মুখস্রী। বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। তিনি মধুর-রসান্বাদ-বিরতা। হইয়া দগ্ধ 
মৃত্তিকা ও অশ্ররসাম্বদে অধিক ইচ্ছাৰতী হইলেন, অপূর্ব 
গল্যস্কৌপরিভাগ পরিতাগ করিয়াঃ ধরাঁতলে অঞ্চল-শয্যা 
স্থখকর বোধ করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে পুর্ণগর্তী হই" 
লেন। 

_ মহিষীর প্রসব-বেদন|! উপস্থিত, রাজা এইমাল্শ্রৰণে, 
প্রমোদ বাটিক প্রৰেশপুর্বক অন্যমনক্কের মত, কখন বাহিরে 
কখন অন্তরে গমনাগমন করিতেছেন । ইতিমধ্যে ব্যন্- 
নিকাকে অদুরে ত্রস্তগামিনী দেখিয় অগ্রসর হইয়া পরিজ্ঞান! 
করিলেন, ব্যজনিকে ! লমাঁচার কি? অতিবেগে গমন 
করাতে সেত তখন কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল, 
 পমহারাজ 1৮ এই সন্বোধনে সঘনে নিশ্বোস প্রশ্থান ত্যাগ 
করিতে লাগিল। দ্গেহের বর্মই অনিষ্টাশঙ্কা, ইহাতে রাগ! 
একে আর বিবেচনা করিয়! তাহার মুখপানে চাহিয়! থাকি- 
লেন।. পরে দে গতকূম হইয়া কহিল, “আপনার একটা 
কুমার হইয়াছে 1% রাজা আশাহন্ধপ শুভ সংবাদ শ্রবণ 


নে চিরথ গ্ববর্পতি দেই অবামান্য ুছর্গের প্রাযশ্চিতযাপ টপ কাঠার 
জুরাকায়াবাস করিতে লাগিলেন). | 


5৪ (বিজয়-বসত্ত ॥. 


সন্ধচিত্ে আঁপনার হও বহমূল্য মণিময় হার সংবাঁদিশ 
দ্া়িনীকে পুরস্কার করিয়া অবিলঘ্বে অস্তঃপুরে গ্রমম করি | 
লেন। কুমারের সুকুমায় মুখ-চন্ত্রমা-মিরীক্ষণে ভার হদয়- 
কুমুদ গ্রফুন হইল। তখন তিনি মিমেষশুন্যলোচনে বারং 
বাঁর সেই চন্জ্রাদ্য অবলোকন করিতে লাগিংলন, কিন্তু তীহার, 
দেত্র-পিপাদাঁ ্র্মেই ৰলবতী হইতে লাগিল । যতবার 
দেখেন ততই অভিনব বোধ হয্ব,এবং সেই সুকুমার সৌনার্য্য- 
মালা নৃতন নূতন মূর্তি ধারণ করিয়া তাহীর চিত্ত পটে, 
অঙ্কিত হইতে থাকে । রাজা! আনন্দে বিহ্বণ হইয়া কহিতে 
লাগিলেন, সংসারীরা সংসার-ভারে অতিমাত্র ক্লাস্ত হইয়! 
যে পুত্রের মুখাবলোকনে সকল ছুঃখ দুর করেন, যে পুঞ্র 
ভূমিস্ত হইলে পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হন, আমি আজি সেই 
পুত্র দুখচন্ত্র অবলোকন করিতেছি, অতএব আমার যার 
ভাগ্যবান কে আছে? 
: €পুতৃকরীত্যনুসারে শুভ কর্ধে যে ক্রিয়াকলাপ প করিতে 
বয়, কালক্রমে তাহার কিছুরই অন্যথা! হইল না। কুলাঁচার্যট 
ধসের, অলৌকিক রূখলাবণ্য দেখিয়! বিজয়চন্ত্র নাম 
র্াখিলেন। কষে . ক্রমে পুত্র বিদ্যাভ্যাসোগযুকত বর 
বইলে, নৃপতি হ্মন্ত'নাম! প্রধান মন্ত্রীকে উদ্যানমধ্যে এক. 
বিদ্যামন্ষির প্রস্তুত করাইতে অনুন্ঞা .করিলেন। .সন্্রিবর 
পপতিকে ডাকাইয়া,: প্রনিদ্বপ্রণালীমত বিদ্যানিকেতন 
নিপ্দাগ করিতে কছিলেন। গ্ৃপতি অত্যন্ দিনের মধ্য, 
এক অট্টালিকা গ্রস্ত করিল. অনন্তর রাজা রা 
: অ্ধাযুক্ধ, খু-স্বভাব, রীতিনীতি ছুরারশা কুমার 








প্রথম অধ্যায় । ১ 


ব্পমদমাদি-বিশিষ্ট এক আচার্য নিযুক্ত করিয়! তাহার সঙ্ি- 
খানে পাঠার্থে পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। নগরস্থ অন্যান্য 
বিদ্যালয়ণ্ড তৎসঙ্গেই মিলিত হইল। ) 

বাছা সকল! গুনিলে ত, শিক্ষাঁচার্য্যের কত গুণ থাক্ষা 
আঁবশ্যক। উক্তরূপ আচার্য্য না হইলে, নুকুমার-হৃদদ 
শিশুগণের শিক্ষাকার্য্য লুচারুযূপে সম্পন্ন হয় না; কেনন 
পরিণামে শিষ্যপণ শিক্ষকের প্রন্কতির অনুকরণ করে. 
যেমন তাত্রপান্রে স্বর্ণ রাঁখিলে স্বর্ণ তাত্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়, তজগ্‌ 
শিক্ষকের প্রন্কৃতি হীন হইলে শিষ্যগণেরও চরিজ্ঞ ছেয় হয়ঃ 
জন্দেছ নাই। যাঁজ। জঙ্পসেনের স্থাপিত বিদ্যালয়ের শিক্ষ(- 
প্রণালী এখন পর্য্স্ত আমার মনে জাগন্ধক আছে। একদয 
আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হুইয়। দেখিলাম, বালকগণ একা- 
বলী-হার-স্বরূপ বৃষ্চিকামালার * বসিয়া জাছে, শিক্ষকগণ 
বেত্রসিংহাসনে + বসিয়। কর্তব্য করা সম্পাদন করিতেছেন । 
,সহস! আমাকে সমাগত, দেখিয়া তাহারা সমুচিত অন্মান- 
পুর্ববক স্বাগত. ্রিজ্ঞানা করিলেন এবং বালকগণও. বিদ্যা 
লয়ের প্রক্কষ্ট পদ্ধতিক্রমে সম্রমহুচক-বাকা-্রয়োগে দণ্ডায়- 
মান হইল. আমি সহাস্যমুখে গাহাদিগকে বদিতে বর্ি- 
জাম। সকলে উপস্শিদ করিল। অনন্তর ক্রমে প্রি 
শ্রেণীতে গমন করিয় দেখিলাম বেদ, বেদান্ত, ্থৃতি, তূগোক্স, 
' জ্যোতিষ, পদাধবিদ্যাদি মানাগ্রকাঁর শাস্তের 'আলোচরা 
হইতেছে প্রামাদের ভিত্তিতে চিত্র সোল ও ও চি 'খগোল, 
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প্রভৃতি বিচিত্র চিত্রফলকে চিত্রিত রহিয়াছে। জগদ্বিখ্যা 
মহামান্য পণ্ডিতগণের প্রতিমূর্তি, দেশ-বিদেশীয় নাঁনাজাতীক্ন 
জীব জন্তর 'সবিকল চিত্র সকল; স্বসচ্ছাদর্শে আবৃত রহিয়াছে; 
এবং শ্বেতপ্রন্তর-নির্িত ভগবান্‌ বালীকি। ব্যাস, পরাশর 
প্রভৃতি মহায্মাদিগের প্রতিক্কৃতি দার! বিদ্যালয় অপুর্ব শোতা 
ধারণ করিয়াছে ; হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহার! 
জীবিত থাকিয়! বালকবুন্দের বিদ্যা'বিষয়ে তত্বাবধান করিতে- 
ছেন। তাহাদের প্রণীত গ্রন্থনমুদায় গ্রন্থাগারে পুস্তকতত্তণ- 
বলীতে * স্তরে স্তরে স্থাপিত রহিয়াছে । বিদ্যালয়ের 
প্রান্তরে এক ব্যায়ামালর, দক্ষিণংশে সঙ্গীতশালা। উত্তরাংশে 
শিল্পালয়, যথানিয়মে প্রতিষ্ঠিত আঁছে। বিজ্য়চন্ত্র পাঠা- 
ভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া অত্যন্প দিনেই সর্বশান্তে সুদীক্ষিত হই- 
8 আচাধ্যের তাহাকে কৃতবিদ্য দেখিয়া উপযুক্ত 

শংসাপত্র প্রদীন করিলেন। অনন্তর তিনি বিদ্যালয়ের 
্ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া রাঁজনিয়ম ও রণকৌশল কষ 
করিতে লাগিলেন । | 

রাজাঙ্ষনী হেমবতী পুনগর্ভবতী হওয়াঁ় চিজ ্্ 
তাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়! বথাকালে ভূমিষ্ঠ হইলেন। 
গ্রহণোনু পূর্ণেদু বিমান-মগুলে প্রকাশিত হইয়া বিমল 
প্রভা বিস্তার দ্বার দিত্মগুলীকে আলোকমযী করিলে যেমন 
রমণীয় হয়, স্যোজাত সত দেন ৃতিকাগৃহকে রদ | 
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ক্ষুরিল। কষুৎপিপান্থ দীনজনের অন্নগললাভের সহিত স্বর্ণ 
লাত হইলে যেমন পরিতৃপ্তি ও আনন্দ জন্মে, এই শুভ সংবাদ 
শ্রবণে রাজারও ত্্রপ প্রীতি ও আনন্দ হইয়াছিল। সময়ো, 
চিত প্রসব-সংস্কার একে একে সমাধা হইতে লাগিল। কাল- 
ক্রমে যে যে ক্রিয়াকলাপ আবশ্যক, সে সমুদায়ই সম্পন্ন 
হুইল। রাজা! পুত্রের স্থকুমার মুখত্রী অবধোকনে বসন্ত- 
কুমার নাম প্রদান করিলেন। বসন্তকুমার মাতার হৃদয়- 
সরোবরে পদ্মের ন্যায় প্রক্ষ,টিত হইয়া পিতার নেতরা্ন্দ 
বর্ধন করিতে লাগিলেন। নৃপাল এইরূপে পুত্র-কলত্রাছি 
'লইয়! নিরুদ্বেগে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন ।, 
বৎস সকল! পূর্বেই বলিয়াছি, এই পৃথিবীতে স্তখ 
ছুঃখের অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না। যেমন দিননাঁথ 
অন্তগত হইলে, তামসময়ী যাঁমিনীর আগমন হইয়া থাকে, 
সেইরূপ স্থখের অবপানে ছঃখের উদয় হয়। রাজ! জয়সেন 
নিরৎকঠে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতেছিলেন,  আঅকম্মাৎ 
মহিধীর বংপিও বিকৃত হওয়ায় এক অভূতপরব ব্যাধি 
তাহাকে আক্রমণ করিল। তিনি দিনদিন কৃশা ও মলিনা. 
হইতে লাগিলেন। তাহার অপরূপ লাবণ্য আর কিছুই 
থাফিল না, ছর্জয় ব্যাধিরাছু পু্ণশশীকে। যেন এককালে কৰ- 
লিত করিল। প্রসিদ্ধ চিকিংদকগণ আহক চিকিৎসা 
করিলেন, কিন্ত কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলেন ন। উত্তরোত্তর 
ব্যাধির আতিশব্য হইয়া, মহিষী অগ্নিতাপিত পুষ্পের ন্যায় 
মলিন $ শঘ্যাগত হইলেন |. এবং আনন্নকালে আণাধিক, 
পুজরকে নিকটে বসাইয়াঃ-বসন্তকুমারের হত ধরিযা, বিষয় 
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চন্ত্রকে কহিলেন, বাছ। বিজয়! দুরস্ত কাল ব্যাঁধিরূপে 
আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহার কঠিন হস্ত হইতে 
আর আমার অব্যাহতি নাই। বাছা রে! আমার মনের 
ব্থ। মনেই থাকিল। আমি তোমাদ্দিগকে পরিত্যাগ করিয়া 
চলিলাম।. তোমর1 ছুটী ভাই টাদমুখে একবার ম। বলিয়। 
ডাক, শুনিয়! জন্মের মত বিদায় হই। এই কয়েকটা কথ! 
কহিবামাত্র, অন্তর্বাঞ্পভরে কগাবরোধ হইলে, তিনি চিত্র- 
পুত্তুলীর ন্যায়, পুত্রদিগের পানে চাহিয়া রছিলেন। বিজয্ন- 
চন্ত্র মাতার এতাদৃশ বিলাঁপবাক্যশ্রবণে ও তৎকালঘটিত 
ভাব নিরীক্ষণে অপাঁর বিষাদ-সাগরে পতিত হইলেন, নয়ন- 
যুগলের জলে তীহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। বসস্তকুমার 
নিতান্ত শিশু, মা বা কি জন্য কাদিতেছেন এবং দাদাই ব1 
কেন কী্দিতেছেন, তাহ! কিছুই বুঝিতে না পারিয়ী, কেবল 
তাঁহার! কদিতেছেন, অতএব ম1 মা বলিয়। উচৈংন্বরে রোদন 
করিতে লাগিল । 

আহা! অপত্যন্নেহের কি আশ্চধ্য ভাব ! মহিষীর ত আর 
অধিকক্ষণ অপেক্ষা নাই, ক্রমে মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পাইতে 
লাগিল) তথাপি প্রাণীধিক পুক্রস্থয়ের ব্যাকুলা বস্থা॥ 
উপস্থিত কষ্ট অপেক্ষা সমধিক বোধ হইল | তিনি রোদন- 
বদনে কহিলেন, বাঁছা বনস্ত! এম আমার কোলে এন, 
আর কীদিও না, তোমীর ভয় কি? অনন্তর বিজয়চন্ত্রকে 
কহিলেন, বাছা! তুমিও কি পাগল হইলে! কোথায় 
বসন্তকে সাস্বনা করিবে, না আপনিই অধৈর্য হইলে | ছি 
ছি! ক্ষাস্ত হও, বদত্তকে কোলে 'লইয়! অভাগিনীকে 





প্রথম অধ্যায়। ১৯ 


চরিতার্থ কর। এই বলিয়া বসস্তকুমারকে বিজয়চন্ত্রের, 
হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, আমার জীবনের জীবন 
অঞ্চলের ধন তোমাঁকে দিলাম । তোমার ছোট ভাই বটে, 
তথাপি মায়ের মাথায় হাত দিয় শপথ করিয়া বল, ইহাকে 
কখন কিছু বলিবে না, সর্বদা নিকটে রাখিবে। বিজয়- 
চন্ত্র অশ্রপূর্ণনয়নে কহিলেন, মা! বমস্তকে কাহার 
নিকটে রাখিয়া যান, এ রোদন করিলে আমিকি বলিয়া 
বুধাইব। এইমাত্র কহিয়া উত্তরীরবসনাঞ্চলে মুখাচ্ছাদন- 
পূর্বক হুহুশন্দে রোদন করিয়া উঠিলেন। রাঙ্গা মহিধীর 
বিলাপে ও পুত্রদ্ধয়ের ত্রুন্দনে সাঁতিশয় ব্যাকুল হইয়া! রৌদন 
করিতে লাগিলেন। 

শাত্তা অকন্মাৎ দুর হইতে ক্রন্দনের ধ্বনি গুনিয়। 
দৌড়াদৌড়ি আদিয়া ছিল, আ! তোমরা কি সকলেই 
ক্ষিপ্ত হইয়াছ। ম1 ঠাকুরাণী একে ব্যাধির জালায় অস্থির, 
তাহাতে আবার তোমরা কান্নাকাটি করিয়৷ আরও ব্যাকু- 
লিতা করিতেছ; ইহার! ত ছেলে মানুষ, কাদিতেই পারে) 
মহারাজ ইহাদিগকে সান্বনা করিবেন, না আপনিও 
ছেলের মত হুইয়াছেন। এইবূপ কহিতে কহিতে ষাট্‌ ষাট 
ধলিয়া বসস্তকুমারকে ক্রেড়ে কহিয়া কহিল, বাছ! রে! 
চুপ কর, আর কাঁদিও না, তোমার মা এখনি ভাল হই- 
বেন। পরে বিধয়চন্ের হস্ত ধরিয়া কহিল, বাছা বিজয়! 
'তুমিত অবোধ নও, তোমাকে আর কি বুঝাইব, এখন 
তোমার: কাদিবার সময় নয়, দেখিতেছ না তোমার মা 
৪কমনস্ঘটে গড়িগাছেন। কাঁদিলে. আর কি. হইবে বল) 


২ | বিজয়-বসস্ত | 


এক্ষণে পুত্রের যে কর্তব্য তাহাই কর। শীস্তা! এইরূপে একে 
একে সকলকেই সাস্বনা করিল। 1 
রাঁণী শান্তা আসিয়াছে জানিতে পারিয়া, নিকটে বসিতে 
কহিলেন। শান্তা নিকটে বনিলে, কাতরম্বরে কহিলেন, 
শান্তে! আমি সংসারের তাবৎ ভার হইতে অবশ্থত হই- 
লাম। তোমাকে যদি কখন কিছু বশ্রিয়া থাকি, দে অপ. 
রাধ ক্ষমা করিয়া, জন্মের মত বিদায় দাও। অধিক আর 
কি বলিব, আমার বিজয়-বসস্ত আজি হইতে তোমার 
হইল। এই সংসারে, আমার বলিয়া, উহাদিগের মুখ- 
পানে চায় এমন কেহই নাই, তুমি মা হুইয়! পালন কর। 
এইরূপ কহিতে কছিতে রাজার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়ায় কহি- 
লেন, মহারাঁজ ! এ অভাগিনী আপনার দাসী হইয়| অনেক 
স্ুখমস্তোগ করিয়াছে, সেজন্য কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই; এ 
ক্ষণে আমার আসন্ন কাল উপস্থিত, যদি কখন কোন 
অপরাধ করিয়া থাকি, দাসীকে অভয়দাঁনে মার্জন1 করুন্‌। 
আপনি ভূপতি, মনে করিলে আমা হইতে শত গুণে গুণ- 
বতী পাইতে পারিবেন; কেবল আমার বিজয়-বসস্তই মাতৃ- 
হীন হইল, তাহারা আর মা পাইবে না; আপনি পাছে 
তাহাদিগকে বিস্বৃত হন, আমার এই আশঙ্কা হইতেছে। 
দেখ! সাক্ষাৎ যা হইবার অন্মের মত হইল। এই বলিয়া 
রাণী নিস্তদ্ধ হইলে, রাজ! দীর্ঘ নিঃশ্বাস পর্াগপূরার 
রোদন করিতে লাগিলেন। মিড 
জমে রাজীর নিঃশ্বাস প্রস্থাস রুদ্ধ হইয়া আদিল, েখিতে 
দেখিতে প্রাণবায়, বায়ুর সহিত মিলিত হইল.।../ব্ 





গ্রথম অধ্যা। ই৯ 


শাঁয়াময়ী ছবিমাজ ধুলায় ধুনরিত হইতে লাগিল। পুর" 
বাসিনীগণ, কেহ বা হা মাতঃ! কেহ বা হা রাঁজলক্মি! কেহ 
কেহ প্রিয়নথি! সম্বোধনে উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিতে 
লাগিল। কেহ বা তাহার মৃত-শরীরোপরি অবিশ্রাস্ত 
অশ্রুপাত করিয়া অঙ্গের ধুলা ধৌত করিতে লাগিল । এই* 
রূপে সকলের শোকানল প্রদীপ্ত হইয়। উঠিলে বিজয়চন্ত্র ও 
বপস্তকুমার মা, মা, শব্ধ করিয়া তাহাতে রোদনাহুতি 
প্রদান করিতে লাগিলেন । ৃ 

প্রজেশ্বর প্রণয়িনীর বিয়োগে ব্যাকুল হইয়া দশ দি 
শূন্য দেখিতে লাগিলেন। তখন তিনি, স্থুখের অবস্থায় 
কি ছুঃখের দশায়, লোকালয়ে কি বিজন বনে, নিদ্রাবস্থার 
কি জাগ্রৎ-অবস্থায়, শৃন্যপথে ফি ধরাতলে, আছেন, কিছুই 
নিশ্চয় করিতে গপারিলেন না । কখন কছিতে লাগিলেন, 
প্রিয়ে ! কোথায় যাঁও, আমাকে ছাড়িয়! যাইতে পারিবে ন1) 
ঘি নিতান্তই যাঁবে, তবে কিঞ্িৎ অপেক্ষা কর। আমিও 
তোমার অন্গমন করিতেছি। কখন, হাঁ নতি !তুমিকি 
নিষ্ঠুর, আমাকে প্রণয়পাশে বদ্ধ করিয়া এখন কোথায় যাই- 
তেছ £ আমি তোমা বই জানি না, চিরকাল একত্র ছিলাম, 
যাইবার সময় অপরিচিতত্রমে কিছুই বলিলে না, আমি কি 
অপরাধ করিয়াছি? আর, যদি অপরাধী হইয়া থাকি, তাহা! 
হইলে গ্রেমাধীনকে এরূপ ছুঃমহ যাতনা দেওয়া উচিত 
নয়। ভাল, আমাকেই যেন বিশেষ অপরাধী জ্ঞানে পরি- 
ত্যাগ করিলে, বল দেখি, তোমার পুত্রের" কি অপরাধ 
করিয়াছে? তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়! কেন যাই 


খই.  বিজয়এদন্ত। 


তেছ? মি তাঁহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ, তথাপি 
তাহারা দীননয়নে তোমাঁপাঁনেই চাহিয়া আছে। নয়নোঁ 
হ্মীলনপুর্বক একবারও দেখিলে না? - 

মহারা্ করুণস্বরে এবংবিধ নানাপ্রকাঁর বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। অনস্তর রাজার অমাত্যবর্ মহিষীর শব লইয়া 
ঘথাবিধি অস্তো্টিক্রিরা সমাপন করিলেন। ভূপতি প্রণরি- 
মীর বিয়োগে শৌকাগারে শয়ন করিলেন, এবং পূর্বাপর 
সমস্ত বৃত্বীত্ত যতই তাহার স্থৃতিপথারূঢ হইতে লাগিল, 
তই ব্যাকুলিত হইয়া শোক-দাগরে নিমপ্ধ হইতে লাগি" 
লেন। 

প্রধান মন্ত্রী নরনাথকে শোকাগারে শয়ান ননী 
করিয়া, প্রাগ্ুলি-পুর্বক কহিতে লাগিলেন,_-মহারাজ 
সাংসালীহি অসার মারায় মুগ্ধ হইয়! কেন শোক-সস্তাপ বিস্তয় 
করিতেছেন? এই যে সংসার, কেবলই সং-সার। যেমন 
সাটাশালায় হত্রধার শৈল্‌ষগণকে নানাগ্রকার কৌতুকাবহ 
বেশ-ভৃষণ ধারণ করাইয়া, পার্বতী দর্শকদিগের চিত্তবিনোদ- 
'নার্থ নাটকের ভাঁবান্থসান্নে অভিনয়ারভ্ত করেঃ অভিনয়- 
*কারীদিগের কেহ অখগড ব্রদ্ধাণ্ডের একাধীশ্বর হইয়া মণিময় 
সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়, কেহ জনশূন্য-উপথীপ- বাসীর ন্যায় 
নত্তাপ প্রকাশ করে। কেহ পুত্রশোকে কাতর হইস| 
হৃদয় বিদীর্ণ করিতে থাকে) কেহ চিত্বভোিনী গ্রণিয়নীর 
_বিরহ-বেদনায় ব্যাকুল হইয়া উন্মন্তপ্রাঁয় হয়, এবং ক্ছে বা 
হ্ৃদয়শোক-বিনোদন সুখ-বর্ধন বন্ধুর সম্মিলনে চিত্বাদি 
প্রকাশ করিয়া থাকে? এইরপে নিক্পিত মময় 'অভিথাতিত 








প্রথম অধ্যায় । তত 


হইলে যাত্রা-ভ্গ হয়। তখন কোথা রাঙা, কোথা প্রজা, 
কোথা শোক, কোথ! হর্ষ, কিছুই থাকে ন!। বিবেচনা 
করিলে এই সংসারও তজ্প, নাটাশীলা। আপন আপন 
কন্ম-বেশ ধারণ করিয়া জীবগণ নিরস্তর নাট্য-ক্ীড়া করিং 
তেছে, সুতরাং কার্যযান্তে প্রস্থান করিবে; এজন্য শোক 
তূর্ষে প্রয়োজন কি? | 
: হে মন্ুজেশ্বর! আপনি জ্ঞানী হই কিহেতু বিরহ, 
মিকারে বিচলিতচিত্ত হইতেছেন, এবং অগ্রয়োজন শোক 
ও অনর্থক অবসাদ প্রকাশ করিতেছেন? এক্ষণে বিবেচন! 
করিয়া দেখুন, আপনি কার, আপনার কে, আপন! আপনি 
জ্লাপনাকে অপদার্থ বিবেচনায় শোক-দাগরে নিপতিত করি- 
তেছেন। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুত। ব্যোম, যে কালে এই 
পঞ্চ বিকৃত হইবে, সেই কালে এই প্রপঞ্চময়ী পৃথিবী পঞ্জি- 
ত্যাগ করিত্বা মকলেই করাঁল-কাল-কবল পতিত হইবেন 
ন্নিমিত্ব অহরহঃ বিরহছঃখ প্রকাশ অতি অর্তব্য। -. 
“ হে সার্বভৌম! সত্ব, রজঃ তম$, পৃথিবী. এই ত্রিগুণা* 
ধার) এবং পরিবর্তন তাহার স্বভাব। সুতরাং ভরাজীর্ণত 
দূরীভূত হইম্া, যাবতীয় জীব অস্ত এবং বৃক্ষলতাঁদি অভিনব 
রূপ ধারণ করিতেছে । বাস্তবিক). অনস্তবন্ধাগুপতির 
স্থকৌশল-সম্পূ্ন পরমাশ্ত্যয নিখিল বরদ্ধাও-বিষন্নে চিন্তা, 
করিলে, একবারে নির্দুল আনপনীরে নিমগ্ন হইতে হয়, 
এরং-ত্িবর্তন টু সনি করিলে, বিশ", 





রমণীর শোভা শোভিত করে। এবং মেই সচাকু- নু 
ধ্যানে 
রা হইতে থাকে। অনন্থর-অংশ-পরষ্পরার 


২৪ বিজয়-বসন্ত | 


কিয়ৎক্ষণ স্থিরান্তঃকরণে বিবেচনা করিলে, দেদীপ্যমানবনজ 
প্রকাশিত হইবে যে, এই মহীমগ্ডলে সকলই পরিবর্তন- 
পরতন্ত্ব ও সকলই অনিত্য। হাঁৰ ভাব রূপ লাবণ্য বিষয়ে 
পরিবর্তন হুইতেছে। ধৈর্য্য গান্তীর্্য পরশব্ধ্য মাধূর্য্য সুখ, 
স্বচ্ছন্দত বিষয়ে পরিবর্তন হইতেছে । মান বিষয়ে পরিবর্তন 
হুইতেছে, এবং প্রেমবিষয়ে পরিবর্তন হইতেছে । 

উষ্াকালে গাত্রোথান করিয়া কুহ্ছম-বনে ছইতস্ততঃ 
ভ্রমণ করিলে, মকরন্দে পরিপুরিত প্রফুল্ল কুস্থম-কলিক! 
সকল দৃষ্ট হয়। মধুত্রতকুলের মধু-মিশ্রিত আনন্দধ্বনিতে 
পরমানন্দরদে চিত্ত অভিষিক্ত হইতে থাকে। স্ুবাস-কুন্থুম- 
বানিত-সুলী তল-সমীরণ-মেবনে সন্তপ্ত হৃদয় জুশীতল হইলে, 
ক্লতজ্ঞচিত্তে জগদ্বিধাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতে হয় 
কিন্ত সেই পরমরমণীয় শ্রান্তিহর প্রন্থনারণ্যে মধ্যাহৃকালে 
দৃষ্টিপাত করিলে, প্রচণ্ড তেজোময় প্রভাঁকরের করে সমগ্র 


ফুলের মলিনত্ব, ষট্পদের ভগ্র-চিত্বতা, মন্দ মন্দ মারুতের 
উষ্তত্ব, ব্যতীত আর কিছুই অনুভূত হয় না। এবং দেই 


গ্রচণ্ড তেঞ্রোময় রবি মধ্যাহকালে যেগ্ররার জ্যোতি্মান্‌ দৃষ্ 
হন, সায্াহ্ে তাহারই বা সে প্রণর ময়ুখমাঁল! কোথায় থাকে, 
ক্রমে ভাসপ্রাপ্ত হইয়া তিরোহিত হয়। শুরা প্রতিপদ হইতে 
শশিকলা গ্রতাক্ষ ও ক্রমশঃ পৌর্ণমাসীতে যোড়খ কলা! পরি- 
পুর্ঘ হইয়া, নির্মল ঘ্যোতিঃ বিকিরণ দ্বারা ধরণীকে 








কাহার অন্তঃকরণে ঈশান বলের প্রা? 





প্রথম অধ্যায় । ২৫. 


ঘোর-তিমিরাত্বত অমাবদ্যাতে সেই নির্মল ছ্যাতির আর 
কিছুই নিদর্শন থাকে না 

. মন্ুয্যেরও সহিত কৈশোর, রি ও 
বুদ্ধাবস্থর তুলনা করিলে, বোধ হয়, বিশ্ববিধাতার বিশ্বরাজ্য 
কেবলই পরিবর্তনশীল। মনুষ্য প্রথমে সংস্ঞাবিহীন পঞ্ঠু ও 
পরাধীন থাকেন। পরে ক্রমে প্রোঢাবস্থা প্রাপ্ত হইলে 
বোধ হইতে থাকে, এনপ লৌকুমার্ধ্য ও সৌন্দর্য্যের মধুর 
মাধুর্য কখনই হ্রাদপ্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় 
মৌবনাবস্থার সেই সুন্দর রূপ লাবণ্যের সুদুশাতী আর কিছুই 
দুষ্ট হর না। শ্যামবর্ণ কেশ শুত্রবর্দ ধারণ করে ; কপোন- 
কঠ-পিশিত লোলিত হয়; শক্তি-অভাবে ভৃতীরপদতুল্য-্ি* 
ধারণ আবশ্যক হইয়া উঠ্ঠে।. দশনাতারে রসন] স্পষ্ট 
বন্তুতা করিতে সমর্থ হয় না । এবস্প্রকার স্ীব ও নির্জীব 
স্মকল পদার্থেরই নিরপ্ধর পরিবর্তন দৃষ্ট হইতেছে । অতএব 
অনিত্য প্রাণী ও অপ্রাণী পদার্থের বিয়োগে বিচ্ছেদছঃখাপন্ 
হওয়] বিজ্ঞ লোকের উচিত নয়। . 

বর্দি বলেন, নিয়মকাল প্রাপ্ত না কালগ্রাপ্ত 

হওয়ার কারগ কি! মহারাজ! এ বিষয় কিয়ৎক্ষণ আলো- 
চসা করিলে, দেদীপ্যমানব্ধপে প্রকাশিত হুইবে যে, পরম” 
কারুণিক পরমেশ্বর, আমাদিগকে বহুরিধ মনোবৃতত প্রদান 
রুরিয়া, বুদ্ধিবৃত্তির সহিত বাহ বন্তদসুদায়ের দনধন্ধ রাখিয়া, 
হচার-কৌশল- প্রদানে প্রত্যক্ষ সাক্াংস্বরূপ এই অভিপ্রায়. 

ধান ক িয়াছেন,_মার্জিত-ব বৃ ্ধিসইকারে নমগ্র ফনো বৃদ্ধি ৃ 
ধালিত করিয়া সছন্াবন্ায় সুররূণে সুখসদ্বোগ ক্র. 






২৬ 'বিজয়-বসন্ত।. 


কর্তব্য ॥. আমরা মনোবৃত্তি সকল পরিচালন করিয়া ভোজ 
ব্যবহার্য সমগ্র সামগ্রী প্রস্ততকরণপুর্ববক বিবিধগ্রকার সুখ 
্বস্তোগ করিতেছি + হিমাগম-কালে বিচিত্র পষ্টবস্ত্রাদি গ্রস্তত 
ক্ররিদ্বা হিমের হিমত্ব হইতে শরীর রক্ষা করিতেছি, এবং. 
রিশেষ বিধোষ খতুতে বিভিন্ন ৰীজ রোপণ বা বপন করিয়া, 
ৰতগ্রকার সুত্াদ উত্ভিদ্‌ প্রাপ্ত হইতেছি। তুঙ্গ-শৈলারঢ় 
হইয়া কাষ্ঠাদি কর্তন করিয়া, তরণীগঠনদ্বার। ভুরি ভূরি 
উশ্মিমতী আ্রোভত্বতীর পারাঁবতীর্দ হইতেছি ; এবং বিকট. 
কার মত্ত মাতঙ্গ, তুর্ণগতি তুরঙ্গ, বলিষ্ঠ কুষভ, শ্রমশীল উর, 
সহিধুঃ গর্দভাদি পণ্ুকে বৎসামান্য কোধে বশীভূত করিয়া» 
স্বন্বমনোনীত.কর্মে নিযুক্ত করিতেছি । আমর! অসাধারণ*, 
বুদ্ধিবলে পরময়ঙ্গলালয় পরমেশ্বরের পরমমন্গলপ্রদ্দ ভৌতিক 
নিয়ম সকল এরপে অবগত হইতেছি যে, অনল-জলাদির 
নিকট. হইতে মানবঙ্গাতির অতীব সাবধানতা জাবশ্যকঃ 
কারণ ইহার দ্বার মনুয্যের জীষন, অনায়াসে নষ্ট হইতে 
পারে। আবার এই বুদ্ধি দ্বারা শারীরিক নিয়ম অবগত 
হইতেছি। 

দূষিত বাঁযু সেবন করিলে এবং আহার-বিহারাদি প্রাত্য 
ছিক ক্রিয়ার যথানিয়মের কিঞ্চিৎ বৈপরীত্য ঘটিলেই রোগগ্রন্ত 
হইতে হয়। সেই রোগ উপযুক্ত ওষব-ছারা শান্ত নাহইলে» 
স্তরাং অকালে কালগ্রাদে পতিত সবইবার কারণ হইয়া 
উঠে। আর, সেই যে ভয়ঙ্কর সৃত্যু-_যাহার 'নাম শুনি 
জীবমাত্রেরই, হৃৎকম্প হইতে থাকে, কিন্ত, কিয়ক্ষণ আরো” 
না করিস, জাজল্যমানব্ধ প্রতীত হইবে, যে সেই: হৃছযাকে 








প্রথম অধ্যায়। ২৭ 


জগদ্ধিধাতা স্থজন করিয়া জগতের প্রতি অমৃত বর্ষণ করিয়া- 
ছেন। কারণ, অচিকিৎস্যরোগণ্রস্ত, ও জলে পতিত হইয়া 
শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ, হইলে যে প্রকাঁর অসহথা যাতন। উপস্থিত 
হয়, সেইরূপ যাতন! দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত থাকিলে, কি কষ্টের 
বিষয় হইত, তাহ! বচনাতীত। অতএব করুণাময় পরমেশ্বর 
মৃত্যু স্্টি করিয়া এই সকল ছুঃসহ যন্ত্রণা হইতে জীবগণকে 
পরিত্রাণ করিবার উপায় করিয়াছেন। তন্লিমিস শোক 
কুল হওয়া বিজ্ঞ মন্ষোর কখন উচিত নয়. 7 

মন্ত্রীর প্রবোধবাক্যে রাজার অন্তঃকরণ অনেক দুস্থ 
ছইল । তখন ভিনি শাস্তাকে ডাকাইয়৷ কহিলেন, শাস্তে ? 
আমার বিজয়-বসস্ত তোমার হইল। তুমি একালপর্্যস্ত 
পালন করিয়াছ, এইহেতু ইহারা তোমাকে 'আরি+ সদ্ো 
ধন করিয়। থাকে? এক্ষণে প্রতিপালিত ধন প্রতিপালন কর 
আমার বলা বাহুল্য । ২০৪ 

শান্তা কহিল, মহায়াঁজ! বিজয়-বসস্তের জন্য আপন্নি 
চিন্ত। করিবেন না। এ ক্ষণে এই প্রার্থনা, আপনি সুষথ 
ইইয়া! রাজ-কার্ধ্য করুন। শোক করিলে আর কি হইবে; 
ধিধাতার নির্বন্ধ কখন থণ্ডন হয় না। এ ক্ষণ প্রায় রা 
ঘরেই এইরূপ হুইতেছে। | 

অনন্তর শান্ত! অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়! বিগ শু 
ধসস্তক্মারকে লইয়া ৰহির্বাটার এক প্রকোষ্ঠে বাস করিতে 
হাসি / | 


_ দ্বিতীয় অধ্যায়। 


_ একদা ভূপতি বিচারাদনে আসীন হইয়া ন্যায়ান্যায় বিঝে: 
চনা-পূর্বক বাদী ও গ্রতিবাদীর অভিযোগের বিচার করি 
তেছেন, এমন সময় গ্রতিহারী আসিয়া অবনতশিরে নিবেঃ 
দন করিল-_মহারাজ! আপনার কু্পুরোহিত ভগবান্‌ 
ধৌম্য .বহিদ্বারে দ্জায়মান আছেন, আদেশ হইলে আনিয়! 
'আশীর্বাদদ করেন। .মহীপাল সম্মান-পূর্বক আনিতে আজ্ঞ! 
করিলেদ। পুরোহিত রাঁজ-ন্নিহিত হুইয়৷ আশীংগুগ 
প্রদান করিতে দঙ্গিণ হস্ত উত্তোলন. করিলেন। রাজা 
গ্রণিপাত-পূর্ববক কুন্ুম গ্রহণ করিয়া, : আসন গ্রহণ করিতে 
কছহিলেন। খধিবর মণিমন়-তুদ্ধোপরি. উপবিষ্ট হইলেন। 
এই কালে সভা-তঙগ-সচক ছুন্দৃতিশ্বনি হইল, পাত্র-মিত্র 
গ্রশ্নকর লেখক . প্রভৃতি কর্মাকর ও কর্দচারিগণ ৪ 
করিলেন। . .. ;' ৃ 

 ধোঁম্য খষিবর রাজার অবকাশ, তা করিতেছিবেন) 
এ ক্ষণে তাহাকে নির্জনে পাইয়া কহিলেন, মহারাজ! লক্গী- 
শ্ররপিণী, রাঁজীর পরলোকগ্রাণ্তি হথনায়, আমি জীবন তব 
হয়া আছি। সাধ্য কি, মই রে নি দী রঃ 
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করিতে পারেন না, সুতরাং রাজ্যমধ্যে অবিচার হইয়া 
উঠে। অনর্থক চিন্তা, শরীরের লাবণ্য ও মনের সথস্থত€ 
বিনাশ করিয়া মনুষ্যকে ক্ষিপ্তপ্রায় করে; অতএব একনপ 
চিন্তা পরিত্যাগ করা দর্ধতোভাবে কর্তব্য । কিন্তু মনুষ্য 
বিষয়-কন্মাদি হইতে অপস্যত হইয়! একাকী থাকিলে চিন্ত 
স্বভাবতই সহচরী হয়। এরূপ অরস্থায় কেবল প্রিয়তম! 
সহ্ধর্মিণীই মধুর বাক্যালাপে চিত্ততোষণ করিয়া! চিন্তা দূর 
রুরিতে সমর্থ। নহ্ধর্ষিণীর মহিত দতত বাস করিলে পুরুষ 
কখনই ব্যভিচার আশ্রয় করে না। অতএব এক্ষণে এই 
অনুরোধ, পুনর্বার পাণিগ্রহণ করুন। রাজা কহিলেন, 
ভগবন্! আপনার বাক্য শিরোধার্ধ্য; কিন্তু অনেক কাল 
গত হইয়াছে, বৃদ্ধকালে এমত অনুমতি করিবেন না; পুত্র" 
গ্রয়োগনে ভার্ধ্যা ; ঈশ্বরেচ্ছায় আমার ছুইটা পুত্র জন্ষিয়্াছে, 
এক্ষণে আর পরিণর়ন্ত্রে বদ্ধ হওয়1,শ্রেয়ঃ নহে। 

_ পুরোহিত কিয়ৎক্ষণ যৌনী থাকিয়া পুনর্ধধার কহিলেন, 
মহারাজ! আপনি যাহ! কহিতেছেন যথার্থ, কিন্তু গৃহ” 
শ্রমীর এনিয়ম অবলম্বন করা উচিত নয়; কারণ, সংসারা* 
শযে নারী শ্রেষ্ঠতর1, ্্রীহীন গৃহ ্মশানতুল্য । স্ত্রীর 
গৃহের শ্রীস্বরূপা; বিবেচনা! করিলে, স্ত্রীতে আর শীতে 
কিছুই বিশেষ নাই। পুরুষ নিপ্ পুখ্যবলে যর্দি- সাধ্বী 
সী পাণ্িগ্রহণ করেন, তাহা হইলে - পরিণায়ে বিপন্ন 
ইন্মনা। আগ্রে পতির মৃত্যু হইলে, সতী তাঁহার, অনথুগা 
মিন হইয়া অভয় গুদান- করেন। পতি অতিথোর : রি য়ে 
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পাঁপপন্ক হইতে পরিত্রাণ করেন । বিশেষতঃ মৃতদাঁর ব্যকির 
সাংসারিক কোন ক্রিয়াকলাপে অধিকার নাই। ্ 
হে নার্ধভৌম ! সত্তীর গুণে কত শত মহাপরাঁক্তমশালী 
মহাত্বারাও আত্মরক্ষা] করিয়াছেন ! মহাবীর্যয অত্যবান্‌, 
নরেন্দ্র বিজন বনে প্রাণত্যাগ করিয়াও কেবল পতি-প্রাণা 
সতী সাবিত্রীর গুণেই পুনজ্জীবিত হইয়াছিলেন।: ভগবান্‌ 
রামচন্ত্র সীতা সতীর অনামান্য শক্তিপাহায্যে দুর্জয় দশস্বন্ধ 
রাবণকে পরাঁজয় করেন । মহাঁধন্ুর্ধর পার্থ কেবল বল" 
ভত্রের অনুজ স্থতদ্রার শকটপরিচালন-কৌশলে সমুদ্র-সদৃশ 
যাঁদধ-সৈন্য-দলে জয়ী হুইয়াছিলেন। পুরুষ মহারোগাক্রাস্ত 
হইলে, বন্ধু প্রতারণা-পূর্বক দুরে পলায়ন করেন, পুত্র 
নিকটে আসিতে বিরক্ত হন, কন্যা দুরে থাকিয়াই ক্রন্দন 
করিতে থাকেন, কিন্তু পতী-প্রাণ! সতী প্রাণকে পরিত্যাগ 
করেন, তথাপি পতিকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না"! 
তিনি পতির জীর্ণ দেহ ক্রোঁড়ে করিয়া শুশ্রষ1! করিতে আরম্ত 
করেন। অতএব স্ত্রী সম্পদের শ্রী, বিপর্দের আশ্রয় এবং 
আর্তজনের জননীশ্বরূপা | মহারাজ! এমন স্ত্রীগ্রহণে 
আপনি কখন অসম্মত হইবেন ন1। গু 
পুরোহিতের এতাদৃশ-বাক্য-শ্রবণে রাজা দার-পরিগ্রহে সম্মত 
হইলেন, এবং ধৌম্যও স্বগ্ানে প্রস্থান করিলেন। শাস্তা 
ভীহার পরিণয়স্থঠক কথার আন্দোলন জানিতে পাঁরিয় 
একদা বিজন নিকেতনে বিষগ্লবগনে কহিল, মহারাজ? 
অধীতি বর্ষে কি আবার আপনার বিবাহ দেখিতে হই টি. 
এখন'কি-আঁপনার আর ইহা পাঁজে? ঈশ্বরেচ্ছাঁয় “বিলাতজ 
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বিবাছের যোগ্য হইয়াছেন, আপনি তাহার বিবাহ দিয়া 
নিশ্চিন্তে অবশেষ কাঁল যাপন করিতে পারেন । আপনার 
পক্ষে এখন ত ইহা ভাল দেখায় না। লোকে শুনিলেই 
বাকি কহিবে। ছিছি! আপনি কখন এমন কর করি- 
বেন না। ভাল, জিজ্ঞ।না করি, সুতার হইলেই কি বিবান্ 
করিতে হয়? কালাকাল কি কিছুই বিবেচনা করিতে হয় 
না? আপনি সর্বশান্ত্রদর্শী, আপনাকে আর অধিক কি 
বলিব । যাহ! করিলে ভাল হয়, তাহাই করুন। শাস্তা 
এইরূপ কহিলে, রাঁজা মন্তক অবনত করিয়া রহিলেন। 
কিছুদিন পরে পুরোহিত রাঁজসন্নিহিত হইয়া! কহিলেন, মহা- 
রাজ! এক্ষণে কেবল আপনার আগমনাপেক্ষা, আর সকল 
উদ্যোগ হুইয়াছে, শুভ কর্মে আর বিলম্ব কি? সেই স্থলে 
গমন করিতেও অন্ততঃ ছুই দিবদ হইবে, রথ প্রস্তত, 
আরোহুণ করুন। রাজা পূর্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, 
অগত্যা পরিণয়স্চক পরিচ্ছদ পরিধাঁন-পুর্ব্বক টি 
গমন করিলেন । 
কন্যাকর্ভার নিকেতনে নিরূপিত দিনে উপনীত হইলে 
কলে শ্ব স্ব যোগ্যামনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজ! দেপ- 
ব্যবহারের বাধ্য হুইয়! সত্রআচার জন্য অন্তঃপুরে গমন 
করিলেন। মহিলাগ্রণ মহীপালকে দর্শন করিয়া কৌতুক- 
চ্ছলে কহিতে লাগিলেন, আঃ! 1 ঈশ্বরের কি বিড়ম্বনা, আমা? 
দের জম কোমলাঙ্গী, নবীন, যুবতী, এ দিকে তবরের 
অর শেষ। অঙ্গের গলায় কি গজমুক্া সা জিবে থক 
সু্খুধ বদ অমসি কহিধা উঠিল। বিলে | তুমি গিট 
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রাজাকে ব্যঙ্গ করিতেছ, রাজার দোষ কি? অর্থলোতে ধর্ম 
ব্যর্থ হইল। দুর্জময়ীর পিতা ছুর্জনন ও তাহার মাতা ছুর্নায়ী 
গোপনে কিছু অর্থ পাইয়াছেন, নহিলে কেন বৃদ্ধ' পাঁক্রে 
সাধের কন্যা, সম্পদান করিবেন ? অতি স্থুশীল1, জ্ঞানবতী 
এক যুবতী কহিল, হেমলতে ! তুমি কেন ছুজ্জয়ের দুর্নাম 
রটাইতেছ, লোভে শান্ত্রলোপ হুইল। ধোঁম্য মুনি লোভে 
পড়িয়! শান্ত্রলোপের কারণ হুইয়াছেন। আঁমি পতির যুগে 
গুনিয়াছি, ভগবান্‌ মন কহিয়াছেন-_ উন্মত্ত, বধির, খঞ্জ; 
অন্ধ, বাল, বুদ্ধ প্রভৃতির বিবাহ ক্র অকর্তব্য ; রাজার! এ 
নিয়মের পালন করির1 থাকেন? কিন্তু ওষধ রোগনিবারণ 
করিবে কি, নিজেই রোগগ্রন্ত হইয়াছে । ললনাগ্রণ কৌতুক: 
চ্ছলে ভূপতিকে এইরূপ ভথ্না করিয়া গমন করিল 
রাজা] অতিশয় লজ্জিত হইয়া, “ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা 
যখন”” এই প্রবোধে বিবাহ কার্ধা সম্পাদন করিলেন । পরে 
হৃরাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্বক, রাজ্যশাসনে ও সি 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

 ৰাছ। সকল! শেষ সংসারের ফি অলঙ্বনীয় তি 
গি। অতিমাত্র সদ্ধিদ্ান ও জ্ঞানশীল ব্যক্তিও, যেমন 
রসে মীন, স্বরে হরিণ, গন্ধে তৃঙ্গ, রূপে পতঙ্গ, হতজ্ঞান 
হয়, তদ্রূপ নবপ্রণযিনীর প্রেম-পাশে বদ্ধ হন। রাজ জয়ঃ 
সেনও তরুণ তরুণীর লাবণ্যে মূ রা সি প্রত্বি 
ক্রমশঃ তগ্ন-ন্েহ হইতে লাগিলেন । ] . 

বিজন, জনকের স্বতাব এরূপ: গর বিপ্রীত-ঞাহার ঘর 
কাছে, জানিতে পানা, কতিশয কোতয হইলো 
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কিন্ত তজ্জন্য বাক্যক্ফোটও করিলেন না। এক দিম তিনি: 
সু্যযান্তের কিঞ্িতৎ পূর্ব্বে সহোদর-সমভিব্যাহারে প্রাসাদো” 
পরি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, রাজমহিষী অন্তঃপুর হইতে 
নিরীক্ষণ করিয়া শান্তাকে দিজ্ঞাসা করিলৈন, .শাস্তে £ 
বিজয়-বসন্তের অস্তঃপুরে না আপিবার কারণ কি? আমি ফে 
অবধি এ খানে আপিয়াছি, তাহার! সেই অবধি বহিব 1নী-, 
তেই থাকে, এক দিনের জন্যেও অন্তঃপুরে আইসে ন1। 
আমার ইচ্ছা, অন্তঃপুরে গানিয়। লালন পালন করি। শাস্ত। 
কহিল, ঠাকুরাঁণি! আপনি আপন পুত্র পান করিবেন 
কাহার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন ? আমি যাই, বিজম্বণ 
বসন্তকে অস্তঃগুরে আসিতে কহি গ্রিয়ে। এই বলিয়া শা 
গমন করিল । . . 
. মহিষী পিত্রালয় হইতে হূর্সতানায়ী এক পরিচারিকাকে 
সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই হুর্লতা অন্তরালে থাকিয়!, 
মহিধী আর শাস্ত! দাপীতে যে কথ! বার্তা হইতেছিলঃ লমু 
বায় শুনিতে পাইয়া, নির্জনে রাণীকে কহিল, ওলো! ছূর্জ-. 
ময়ি! শান্তার সঙ্গে গলাগলি হুইয়| কি কখা, কছিতেছিলে 1, 
মনে বুঝি করেছ নতিনীপুত্র পালন করিবে ?ঃরাণী কহিজেন।, 
ছুর্ঘতে! তোমার এমন ছুর্মতি দেখিতেছি কেন ? এমন কথা, 
কহিও না, আমি মনে ব্যথা পাই.। ' বিজয়- বসন্তের মা নাই” 
আমি তাদের যা হই। ্ 

. ছুর্লতা মুখ বকাইয়া কি কথায় রাণীর মন ফিরাইবে, এই 
চিহাই করিতে লাগিল । এবং কির়ৎক্ষণ মৌনবতী থাকিয়া, 
স্কৃহিস, গুলো র্জাময়ি ! একটা বিচার করিয়া দেখ, বিজয়ী 
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রাজা হইলে তোমার কি দশা হইবে। যদি ঈশ্বরেচ্ছায় 
তোমার ছুই একটা পুত্র হু, তাহার! বিজয়-বসস্তের ক্রীত দান 
হইয়! থাকিবে । বিশেষতঃ, সাপিনীর সস্তানকে ছৃপ্ধ দিয়া 
গ্রালন করিলে কালে আপন ধর্মই প্রকাঁশ করে। কণ্টক" 
ক্ষ উদ্যানে ক্বোপণ করিলে সকল উদ্যান কণ্টকময় হয়। 
যেমন এক গাছের বাকল অন্য গাছে লাগে না, সেইমত 
মতিনীর পুত্রও কখন আপন হয় ন|। ) 

বৎস সকল! ছুঃশীল! রমণীগণের কথার ছলৌবন্ধ বিবে- 
চন! করা যোগী জনেরও হুঃসাধ্য । একে সত্রীজাতি, তাহাতে 
অল্পবয়স্কা, সুতরাং মহিষী হূর্লতার হষ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে না 
রিয়া কহিলেন, ছুর্লতে ! আমি এ ক্ষণে বুঝিলাম হিন্র়-বসস্ত 
আমার পুত্র 'নহে, শক্র। যাহাতে শীঘ্র বিনাশ পায়, তাহার 
উপায় কর। ছূর্লতা হাস্য করিয়া! কহিল, ই] বাছা ! 
এখন পথে এস। বুঝেছ ত, তাহারা তোমার শক্র কি না? 
আ'মি কাহারও মন্দ করি না, নকলেরই হিত করিতেই 
আমার চিরকালটা গেল। আর ব্যস্ত হইতে হুইবে না, 
আমার কথা শুন, সত্বরেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে। শাস্তা বিজয় 
বসন্তকে অন্তঃপুরে আনিতে গিয়াছে, তাহারা আসিয়া যখন 
প্রণাম করিবে, তুমি সম্ভাষণ করিও না, টি অন্তরের 
শত্রু অস্তর' হইবে। : পরে অঙ্গাভরণ পরিত্যাগ করিয়া 
ধুলায় শয়ন করিবে। রাজা তারে: আলিয়া কারখ 
প্লিজ্ঞানিলে রোদন-ব্নে কছিবে, 'কুপুতর বিসয-বসনর 
অন্তঃপুকে আসিয়া আমাকে ধেপ্রকার গ্রহার করিয়াছে। 
তাহাতে ক্ষণকালের জন্য. বাঁচতে: ইচ্ছা! নাই ভার 
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হইলেই ্ দেবত]| ইষ্টসিদ্ধির পথ করিয় দিবেন। রি 
এইরূপ কহিয়। প্রস্থান করিল। | 
' মন্বিষী হর্নতার ছুষ্রবৃত্তির বিষয় মনে যনে ভাসে 
করিতেছেন, এমন ময় বিজয়চন্ত্র ও বসত্তকুমার শান্তার 
সঙ্গে আসিয়। প্রণাম করিলেন । রাণী কিছুই কহিলেন না» 
বরং যেপর্যন্ত তাহারা তাহার নিকটে থাকিলেন, কেবল 
দ্েষ-ভাবেরই চিন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শরাস্তাঃ 
রাণীর খ্বভাব বিপরীত ভাৰ অবলম্বন করিয়াছে, বুঝিতে 
গ্বারিয় ছুটী সহোদরকে সঙ্গে লইয়] প্রত্িগমন করিল 1 
স্বাহারা গমন করিলে, রাঁজ্রী পরিধেয় নীল বদন থণও্ড খক্জ 
বরিয়া অঙ্কাতরণ পরিত্যাগ করিলেন, এবং শ্ব-করাঘাতে 
মিজ অঙ্গে গ্র্থার-চিহ্ব করিয়! ঈীষদবক্রভাৰে অবস্থানপূর্ব্বক 
বাম করত্বপে কপোব সংলগ্ন ও গৃহৃভিত্বি অবলম্বন করিয়া 
অর্ধীশয়নে রোদন করিভে লাগিলেন, । মুক্ত কবরী ও স্মলিত 
রেণী, জলদজালের নায়, তাহার মুখচন্ত্রকে আংশিক আবুত' 
ক্করিল। মহিষীর অনবন্ধত অঙ্গ পতিবিয়োগ-বিধুরা রতির, 

তুতুল্য হইল। পরিচারিকাগণ কারণ নিজ্ঞাসিলে, তিনি" 
৮৯ কথার উত্তর দিলেন না । ৃ | 
; বাজ অস্তঃপুরে আসিয়া, মহ্ষীকে এনপ নিরসনে 
বি্নীক্ষণ করিয্না, কিঞিৎক্ষণ চিত্রার্পিতপ্রায় দ্ায়মান থাকি, 
ফেন। পু বৃদ্ধালে সহজে নারীর বশীতৃত হয়। াজ 
ভদপেক্ষা সত, হতরায ব্যস্ত; হইয়া র্ধিলেন, প্রকে! কি” | 
মিনি জরা বারম ছেলিত- হট্য। কমলদলাশ্রয় করিয়াছে? 
জমা ধর।. চুয়ন ররিজেছে 1. অন্মাকিনী: সে শির | 





2৩ বিজয়-বসম্ভু॥ 


ঈজ্ঘৰ করিয়া! বেগবতী হইয়াছে? নীলান্বরী জীর্ণ রূপ ধারণ 
রুরিয়াছে? ভূষণ সকল তোমার অঙ্গ-বিরহে ধুলায় পড়িয়া 
রোদন করিতেছে? রাণী কিছুই উত্তর দ্রিলেন না, এবং 
খুর্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রনন করিতে লাগিলেন। রাজা 
হস্ত ধরিয়া! পল্যঙ্কে বসাইলেন, এবং পরিধেয় বসনাঞ্চলে 
পাত্রের ধুলা ও চক্ষের জল মেচন রুরিতে বত্ব করিলেন 
শ্কে স্ত্রীজাতি, তাহাতে শ্বামীর সোহাগ, যেন উত্তপ্ত দ্বর্ণে 
সোহাগ! পতিত হইল। রাজ1 পুনর্ধার কহিলেন, প্রিয়ে ! 
অকম্মাৎ কেন এমন হইলে? তোমার কোন প্রিয়তয়ের কি 
অমঙ্গল হইয়াছে, অথবা কোন্‌ ব্যক্তি নিরক্কুশ মাতস্কে 
ঘারোহণ ও সর্পবিবরে হস্তার্গণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে ? 
প্রকাশ করিয়া বল, তাহার প্রতিফল উত্তমরূপে দিতেছি। 
ত্য করিতেছি, পুত্র হইলেও ক্ষমাযোগ্য হইবে না। 

: মহিষী রাজার অভিপ্রায় বুরিয়৷ কগট-রোদন-বদনে কহি? 
লেন, মহারাজ ! আপনার দুটা কুপুত্র বিনয়-রসস্ত অকস্মাৎ 
অস্তঃপুরে আনিয়া আমারে অনেক অযোগ্য কথা কহিব। 
পরে যেগ্রকার প্রহার করিল তাহা আর কি বলিব, প্রত্মক্ষই 
দেখিতেছেন। তিলাদ্ধকাল আর বাচিতে ইচ্ছ। নাই।'মনে 
হইতেছে অনলে প্ররেশিযা সকল দুঃখ নির্বাণ করি, আগনি 
পুত্র লইয়া স্থুথে রাজ্য করুম । গ্যামি তপ্রিয় জন নহি, 
তাম্যকে আর কি প্রয়োজন ? রাজা মহ্ষীর কপট বাক্যে 
তা -সেৰকের ন্যায় একবারে হুতবুদ্ধি হইলেন, লং নগর 
গঁলকে ডাকাইয়া কহিবেন। নগ্বরগাল ! বিদয়রন্ক তি 
দুত্তকে অদ্য .রজনীতে রারাবঙ্ধ করিয়! রাখ) ফীভাকে 
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উপযুক্ত দণ্ড বিধান কর! যাইবে । নগরপাল অনুচরদিগকে 
সঙ্গে লইয়! রাজাজ্ঞা-পালনে তৎপর হুইল । 

রৎসগণ ! রাজা কোপাবিষ্ট হুইয়! পুত্রদিগকে বন্ধন 
করিতে আদেশ করিলেন। এক শাস্ত। ভিন্ন তাহাদিগের 
মুখপানে চায়, এমন দ্বিতীয় জন ছিল ন1। সেই শাস্তা কার্ধ্যা- 
স্তরে গিয়! রাদা ও মহ্ষীর কথোপকথন-শ্রবণার্থ অন্তরালে 
দ্গায়মান ছিল। যখন রাজার মুখ হইতে “ৰিজয়-বসন্ত 
ছুই ছুবৃত্তিকে কারাবন্ধ কর” এই নিদারুণ ৰাক্য নির্গত 
হইল, তথন শান্তা হ। ঈশ্বর ! বলিয়! ভূতলে মুচ্ছ! গেল । 
পরে চৈতন্য পাইয়া কহিতে লাগিল, হা! নিদারুণ বিধাতঃ ? 
এত দিনে কি এই করিলে ? হু ধর্ম! তুমি কোথায় ? সময়ে 
কি তুমিও অন্ধ হইলে? অরে নির্দর পক্ষপাত! তুই ত 
সামান্য নহিস্‌, এমন গ্ভীরাক্কতিকেও গুণশুন্য করিলি ? 
আহা কি পরিতাপ। সাগর লঙ্ঘন করিয়া! আসিলাঁমঃ তটে 
প্রাণ যায়! বিধাতার কি দৌষ, আমি অতি অভাগিনী, চির" 
বাল পরের জালায় জলিতেছি। পরের ছেলে মানুষ করিলে 
খুলার প্রাণ হইতে অধিক হয়, লোকে তাহ। বুঝে ন1। 
ধরি! বড় আশা করিয়া ছুটা ভাইকে একালপর্যযস্ত 
দি কী আমার দে আশ! ভিত নির্খল 
০ | ৃ | 
শান্তা এইরূপ বিলাপ. -বদনে বির ও. বসস্তকুমারের 
নিরটে, গ্লেল। তাহারা গরিজ্ঞান! করিলেন, আরি! তুই 
জ্াদিদ্‌ কেন? তোর কিহইন়্াছে? কে, তোরে আদি-এমন 
বষ্রে.. কাদাইল,?. ?. পান্তা ছিল, বাছ।. রে. আমার মনে 

ঠ 
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ব্যথা. বলিবার নহে। বণিতে বাক্য সরে না। বুঝা, 
ফাটিয়া যাইতেছে । তোদের বিমাতা-সাপিনী অজ্ঞাতসারে' 
তোদিগকে দংশন করিয়াছে, আর উপায় নাই । আমি 
তোদের পিতাকে পুনর্বার বিবাহ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ, 
করিয়াছিলাম, তিনি তাহা না গুনির! ডাকিনীকে বিবাহ. 
করিলেন ।" দেই অবধি আমার মনে সর্বক্ষণ যে আশঙ্কা 
হইত, আজি তাহাই ঘটিয়াছে। কালিনী রাজাকে যে কথা 
কহিল, তাহ! অকথ্য । রাঁজ| বিচার না করিয়া তোদিগকে. 
বাধিতে কহিলেন। কালি প্রভাতে প্রাণনাশ করিবেন।. 
হাক হায় ! কি সর্বনাশ ! অকল্মাৎ কেনই বা এমন হইল, এ 
বিষম সন্কটে কে তোদের পক্ষ হইবে? এখানে ত সকলেই: 
রাজার তোষামোদ করে। তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই 
বিচার-সঙ্ত হইবে। কাল রজনী প্রভাত হুইলে আর. 
দেখিতে পাইব ন1। টাঁদ-সুখে সুধামাঁখা কথ। আর গুনিক' 
না|, তোদিগকে আর কোলে লইতে পারিব না । আয়রে, 
বিজয় । আয় রে আমার নয়নপুদ্তুলি বসন্ত ! আয়, এ জনেেক 
মত একবার কোলে করি। | 

শান্তা এইরূপ কথিত কহিতে টা জা বক্ষংস্থলে 
চাপিয়! ধরিল, এবং সকরুণস্বরে কহিতে লাগিল, অরে বিজয় £ 
তোদের ম! ত ভাগ্যবতী, পুত্র রাখিয়। অগ্রে গমন করিয়া? 
ছেন।: কেবল আমাকেই ছঃখের ঘরে চাবি দিয়ী পূর্ব 
জন্মের সাদ দাধিলেন। হা সতি ! তুমি €কাথায়! তোমার 
বিজয়-বসস্ত কালিনীর মায়াজালে “বদ্ধ হইয়া বিষম সঙ্কটে 
পড়িয়্াছে, এ ঘোরাপদের সমর একবারও দেখিষে. না? হাঁ 
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শুত্যা! তৃমি কোথায়, এখনও আমাঁকে লইলে না ? আমি 
বারংবার তোমাকে স্মরণ করিতেছি, তুমিও কি ছুঃখিনী 
বলিয়া! আমাঁকে স্পর্শ করিলে নাঁ!. পৃথিবি! আমার হৃদয় 
বিদীর্ণ হইল, তবু তুমি বিদীর্ণ হইলে না! একবার কৃপা 
করিয়! বিদীর্ণ হও, তাহাতে প্রবেশ করি । হে বজ্র! তোমার 
প্রবল প্রতাপে কত কত পর্বতের চূড়া চূর্ণ হইতেছে, আমার 
বক্ষে পতিত হুইয়া কিছুই করিতে পারিলে ন!£ লময়ে কিং 
তোমারও প্রতাপ খর্ধ হইল! অরে নিষ্ঠ,র প্রাণ! লৌহ 
হইতেও কি তুই কঠিন, এখনও বাছিত্র হইলি না? আর কি 
স্থে দেহে রহিরাছিস্‌? হায় কি হল রে! ইহা তআমি 
স্বপ্নেও জানি না যে, আমার বিজয়-বসস্ভের এমন বিপদ 
হইবে ! হা! কালিনি ! তোমার মুখে মধু অন্তরে গরল, ইহা ত 
আগে জানিতে পারি নাই। হ। ছুবৃত্তে ! রাজবংশধবংস- 
কারিণি ! ধর্দপথে একেবারে জলাঞ্চলি দ্রিলি। শান্তা এই” 
দ্ূপ নানাপ্রকার বিলাপ-বাক্যে রোদন করিতেছে, এমন ' 
সময়ে নগরপাল যমদুতের ন্যায় ভয়ঙ্কর বেশ ধরিয়া তর্জন- 
গর্জনে দ্বারে দণ্ডারমান হইল। 
_ ন্গরপালের শরীর যেরপ কৃষ্তবর্ণ, তেমনি স্কুল ও নী) 
ছুই চক্ষু জবাপুণ্পের ন্যায় আরক্ত, গণ্ড অবধি নাদিকাতল' 
রযান্ত দীর্ঘ শ্শ্রু। পরিধান রক্তবন্ত পৃষ্ঠদেশে ঢাল, কক্ষ- 
স্থলে তরবারি, এবং হস্তে বন্ধনরজ্ছু। কথাগুলা অস্ঠি- 
কর্কশ। হঠাৎ, শুনিলে পিশাচ-শব বো হয়। মনুষা জুরে, 
থাকুক, তাহার সেই ভীষণ মূর্তি দেখিলে, সিংহ ব্যাস 
শ্রাণভয়ে পলায়ন করে। নগরপালেরা- স্বভাবতঃ . নির্দয় 
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তাহাতে আবার রাঁজাঁর আজ্ঞা, অতএব গভীরম্বরে কার্য, 
বাক্যে ভন! করিতে লাগিল। তাহার তর্জনে বিজয়চন্্র 
প্রবাহস্থিত স্বকোমল তরু-ত্ল্য কীপিতে লাগিলেন। তাহার 
 ছুটী নয়নে বাম্পবারি-সঞ্চার হুইয়! আসিল, বাকৃশক্তি রোধ 
হইল, এবং প্রফুল্ল মুখচন্্র রাহুভয়ে এককালে মলিন হইয়! 
গেল। তিনি ছুঃখ কাহাকে বলে তাহার কিছুই জানিতেন 
না। অকস্মাৎ, এই আসন্ন বিপদ দেখিয়া, একেবারে হতজঞান 
হইলেন, ছুরত্ত নগরপালের কথার কিছুই উত্তর দিতে পারি" 
লেন না। কেবল চিত্রপূত্তলিপ্রায় দণ্ডায়মান থাকিলেন । 
নগরপাল আর বিলম্ব ন1 করিয়! স্পর্ধাপূর্বক গৃহমধ্যে 
খ্রবেশ করিল এবং বন্ধন করিতে উদ্যোগ পাইল। তখন 
'বিজয়চন্জ্র কাপিতে কাঁপিতে কহিলেন, নগরপাল! তুমি 
কি দোষে আমাদিগকে বন্ধন করিতে আনিয়াছ.? আমর! 
তত কোন অপরাধ করি নাই। পিতা অকারণে ক্রোধ 
করিয়া যদি কারাঁবদ্ধ করিতে আদেশ করিয়া থাঁকেনঃ তবে, 
চল, যে খানে রাখিবে সেই খানেই থাকিব, বন্ধন করিয়! 
€কেন অধিক ক্লেশ দাও । নিশা প্রভাতে তোমার হস্তে 
আমাদের নিশ্চয় মরণ, তবে কেন বন্ধন করিয়া! অগ্রেই 
ঘ্রাণনাশ কর। না হয়, এখনি কেন প্রভাঁত-কালের কর্ম 
সমাধা কর. নাঁ। তাহা হইলে বন্ধন-যাতন| আর সঙ্থ 
করিতে হইবে না। নির্দয় নগরপাল, বিশ্যয়চন্দ্রের বিনয়-- 
বাক্যে কপাও করেল না, তাহার হস্ত দৃরূপে বন্ধন: 
করিয়া কসিতে লাগিল। বিজয়চন্দ্রের শরীর নবনীত: স্বরূপ 
স্থকোমল) কঠিন বন্ধনের ক্লেশে হৃদয় বিদীর্ণ: সইতে 
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লাগিল, এবং নয়নে অবিশ্রাস্ত অশ্রু নির্গত হইয়া ০০৫ 
প্লাবিত করিল। 

নগরপাঁল বিজয়চন্দ্রকে বন্ধন করিয়া বসস্তকুমীরকে বন্ধন 
করিতে উপক্রম করিল। বদন্তকুমার অতি শিশু; নগর* 
পালকে দেখিবানাত্রই ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল ৯ 
তখন তিনি আতঙ্কে বিজয়চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন্‌ 
এবং কীপিতে কাঁপিতে কহিলেন, দাদা! ও কে? উহাকে 
দেখিয়! ভয় হইতেছে, আমাকে কোলে কর। | 

বিজয়চন্ত্র বসন্তকুমারকে ব্যাকুল দেখিয়া! শোঁকার্ড হইয়া 
বন্রভাবে হৃদয় দ্বারা আবৃত করিলেন। হস্ত-বন্ধন জন্য 
ক্রোড়ে করিতে ,পারিলেন না। কেবল নয়ননীরে অনুলের 
শিরোদেশ সিক্ত করিতে লাগিলেন। নগরপাল অস্তাঙ্গ 
জাতি, সহজে নির্দয়, বি্য়চন্দ্ের ক্রোঁড় হইতে অস্তর-কর-« 
পেচ্ছায় বসস্তকুমাঁরকে বারংবার আকর্ষণ করিতে লার্গিল €: 
বিজয়চন্দ্র নিরুপায় হইয় বিনয়পূর্বক কহিতে লাগিলেন 
নগরপাঁল! তোমার ছুটী পাঁয় ধরি, ক্ষান্ত হও, বসন্তকে 
কিছু বলিও না । এই দেখ, বগস্ত তোমার ভয়ে ব্যাকুল 
হইয়া' আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে, বারুচালিত কদলী- 
গত্রের অ্যায় কম্পিত হইতেছে, ইহার টাঁদমুখ মলিন হই 
গিয়াছে, নয়নে নিরস্তর বারি-ধাঁরা বহিতেছে, দেখিয়া দয় 
রর না ? রা বানর টা এষন ক [2 
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বিদীর্ণ হইতেছে, বসন্তের অঙ্গ নিতাঁস্ত কোমল, কখন সে 
বন্ধন-যাঁতিনা সহ্য করিতে পারিবে না, প্রাণে মরিৰে। বস- 
স্তাকে বন্ধন করিতে যদ্দি নিতান্তই প্রয়াস হইয়া থাকে, তবে 
তোমার শাণিত তরবারে অগ্রে আমার প্রাণদণ্ড কর? 
পশ্চাৎ যেন্ূপ অভিরুচি করিও। আমার সাক্ষাতে বসস্তকে 
কিছু বলিও না, উহার যাতন। আমি করদাচ দেখিতে পারিৰ 
না, আমার হৃদয় বিদীণ হইতেছে। এই বণিগ্া ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন। 

নগরপাঁল বিজয়চন্ত্রের অনুনয়ে কর্ণপাতও করিল না, 
গ্রত্যুত তাহার ক্রোড় হইতে বসন্তকুমীরকে আঁকর্ষণপূর্বক 
বন্ধন করিতে উদ্যত হুইল। বযস্তকুমার একে শিশু, সহং 
জেই ভীরু, কাপিতে কীপিতে কহিলেন, নগরপাঁল! আমি 
কিছুই দৌষ করি নাই, আমাকে বেঁধ না, তোমার দুখানি 
পায় ধরি, ছেড়ে দাও, আমি আমির কাঁছে যাই । নগরপাল 
নিবৃত্ত না হওয়ায়, বসন্তকুমার বাঁলক-্বভাঁব-বশতঃ কিঞ্িং 
ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, যাও নগরপাল! তুমি বড় খারাপ, 
'আমার হাতে ব্যথা দিও না, ছেড়ে দাও। যদি না দাও, তবে 
বাবার কাছে সব কথা বলে দিব, দাদাকে মেরেছ আবার 
বেঁধেছ, তাও বলে দিব, তা হলে তুমি আচ্ছা জন্ধ হবে। 

নগরপাল বসস্তকুমারের এই সকল ককুণ-বাক্য শ্রবণ 
করিল, কিন্ত তাহার পাষাণ-্যদয়ে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার, 
হুইল না; অনায়াসে বস্তকুমারের সুকুমার করদ্বয় রে 
বন্ধন 'করিল। বসস্তকুমায়: বিপরীত বন্ধন'ষাতনা 
ক্ষরিতে না পারিয়। উচ্ছেন্থরে রোদন করিতে গাদিলের। 
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অগরপাঁল সে আর্তনাদ কর্ণপাত না করিয়া ছুই সহোঁদরের 
ব্ধন-রঙ্জু ধারণপূর্বরক গৃহের বাহিরে লইয়া যাইতে উপক্রম 
করিল। ৪, তি 

শান্তা রোদন করিতে করিতে নগরপাপের নন্মুখে দাঁড়া" 
ইল এবং অশ্রপূর্ণনয়নে কহিতে লাগিল, নগরপাল! আমি 
অতিবৃদ্ধা, চিরকাল তোমাদের মহারাজের আশ্রয়ে থাকিয়! 
প্রতিপালিত হইতেছি, এইজন্য ছুটো কথ! বলি, আমার 
কথ! রাখ, দুটা ভাইয়ের বন্ধন-দড়ী খুলিয়া দাও। উহ্া- 
দিগের দুঃখ আর দেখিতে পারি না, আমার বুক ফাটিয়া 
যাইতেছে। আমি অতি ছুঃখিনী। ইহারা ভিন্ন আর 
আমার কেহই নাই। তোমার পায় ধরি, আমার ছুটী নয়ন 
পৃত্তলিকে আঘাত করিও না। ইহার! রাজার ছেলে, অতি 
যতনের ধন, সুখ বিনা কখন দুঃখের বেদন! জানে না। 
তুমি চোরের মত বাঁধিয়াছ, বল দেখি কেমন করিয়! সহ 
করিবে। এক 

নগরপাঁল শাস্তার এইরূপ কাতর-বাক্যে অত্যন্ত কোপা: 
বিষ্ট হইয়া তাহার গলদেশে ধাকা মারিয়া ভূতলে ফেলিয়া 
দিল এবং দুটী সহোদরকে লইয়া নিবিড়ীন্ধকার কারায় 
রুদ্ধ করিল। আহা ! সেই সময়ের ভাব কি ব্বিদীর্ঘরর 
যেন শ্রীরামচন্দ্র লক্ষণের সহিত রাবণপুত্র ৮ রা 
_্বাৰধের কাঁরাবাসে নিক্ষিপ্ত হইলেন ! : 5 
| « বযস্তকুমার বন্ধন-যাতনাঁয় কাতর হইয়া, বিজয়কে 
-ক্ষহিতে লাগিলেন, দাদা! আমি 'আর সহিতে পারি নাঃ 
: জানায় হাতের দ়ী খুলিয়া দাও । আপনি কোথায় আছেন 
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আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, আঁমাক্ বড় ভয় হই: 
তেছে, শীপ্ব আমার নিকটে আন, আমাকে কোলে 
করুন। বিজরচন্ত্র অনুজের এইরূপ বাক্য শুনিয়। অশ্রপূর্ণ- 
নয়নে কহিলেন, বদস্ত ! আমি কি করিব, আমার হস্ত পদ 
শৃঙ্খলে বন্ধ, আমি উঠিতে পারি না। তুমি পরম করুণাময় 
পরমেশ্বরকে ম্মরণ কর, তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন । 
বিজয়চন্্র এইরূপ কহিতে কহিতে মৃষ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
বিভাঁবরী অবদান হইল, প্রভাতে বিহঙ্গমদল স্ুললিতন্বরে 
জগাদ্বধাতাকে ম্মরণ করিতে লাগিল। . বোধ হইল যেন 
বিজয়-বসস্তের ছঃখমোচনার্থ একাস্তমনে পরম পিতাকে 
ডাকিতেছে। 

রাজ! প্রাতঃদময়ে সতামগুপে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ 
নগরপালকে- কহিলেন, নগরপাল ! বিজয় ও বসন্ত ছুই দুর্বু 
ত্বকে রর আমার নিকটে লইয়। আইন। আমি রাজা, অন্য 
ছুর্ত্ত হইলে যথোচিত দণ্ড করিয়া থাকি; আমার গৃহে 
এমন নরাধম জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমি ইহার সমুচিত দণ্ড 
অবশ্য দিব। এইরূপ কহিতে কহিতে তাহার চক্ষুত্বর 
আরক্ত হইল। সভ্যগণ ভূপতিকে অত্যন্ত কোপাবিষ্ট ও 
ক্ষিপ্তপ্রায় দেখিয়া বিন্মরাপন্ন হইলেন। নগরপাল হস্ত" 
পদ্ষবন্ধ ছুটী ভাইকে আনিয়! রাজার সন্মখে উপস্থিত করিল 
রাস পুত্রনবযকে সক্রোধনয়নে নিরীক্ষগ করিতে লাগিলেম 
ভাহার হৃদয়ে বিলদু- পরিমাণে, স্গ্জার সঞ্চার হইল মাবরং 
তিনি সাতিশর তর্জন গর্জন করিগ্না কহিলেন, ওরে নগ্বর 
গাল! .এই ছুই ছৃরদ্িকে হত্যালয়ে লইয়া শী দিপাত 
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ফর; আমার সন্মথে আর রাখিস্‌ না; ইহাদিগকে দেখিয়া 
আমার অন্তঃকরণের অনল আরও প্রজ্ঞলিত হইয়া 
উঠিতেছে। নগরপাল রাজীজ্ঞাপালনে উদ্যত,হইল। 
বিজয়চ্ত্র সবন্ধীকরপুটে রা্জীর চরণ ধরিয়া কছিলেন, 
পিতঃ! আমর. কি উৎকট অপরাধ করিয়াছি? কি অগ- 
রাধে আমাদিগকে নগরপালের হস্তে জন্মের মত সমর্পন 
করিলেন? এইমাত্র কহিতে কহিতে তাহার বাক্য-শক্তি 
রুদ্ধ হইল, এবং নয়নদ্বপ্ধে বা্পবারি নঞ্চারিত হইয়া অবিশ্রাপ্ত 
নির্গত হইতে লাগিল । বিজঘনচন্দ্রের বাক্য সমাপ্ত না হইতে 
হইতেই রাজ1 গভীরম্বরে কহিয়1! উঠিলেন, ও. রে নগরপাল। 
এ পাপ আমার সম্মুখে কেন রাখিয়াছিদ্‌। বিজয়চন্ত্র রা্গার 
তর্জনে কাপিতে কীপিতে কহিলেন, পিতঃ ! আমিই যেন 
আপনার চরণে অপরাধী হইরাছি, আমাকে যাহ! ইচ্ছা 
ভাহাই করুন; কিন্তু বসন্ত অতিশিশু,. সে কোন অপরাধ 
করে নাই, তাহার প্রাণদও্ড করা কখন বিচারসঙ্গত হইতে 
গারে না। একবার .সদয়নয়নে দেখুন, বসন্ত ভয়ে ভীত 
ছইয়! গাঁতীহারা বংসের ন্যায় চতুর্দিকে কেমন করিয়া 
চাহিতেছে $ নগরপালের কঠিন বন্ধনে উহার দুটা হস্তের 
চর্ম ভেদ হইয়া রক্তধারা! নির্গত হইতেছে, যাতনায় টাদমুখ 
মর্লিন হুইয়া গিয়াছে, দুটা চক্ষে সঘনে ধারা বঠিতেছে। 
পিতা হইয়া-.সস্তানের ছুঃখ কেমন করির! দেখিতেছেন! 
আপনার কিঞ্চিৎ দয়াও হয় না? সেইরূপ সদয় হায় কি. 
এক্ষণে. পাফাণে বাধিয়াছেন 1. নতুবা পিতা হইয়া কিক্পপে- 
নিরপরাধ সন্তানের গাও করিতে উদদক্ক.হইতেছেন? 
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বিজয়চন্জ্ এইরূপ সকরুণবাক্যে রোদন করিতেছেন) 
বদস্তকুমার সহনা রাজার সন্নিহিত হইয়া! মৃছ্দ্বরে কহি' 
লেন, বাবা! এ নগরপাল আমাকে বেঁধেছে, দেখ বাবা ! 
আমার হাত দ্রিয়। কেমন করে রক্ত গড়িতেছে। উহার 
কেহই খুলে দিল না, আপনি শীত্ব খুলে দিন। নগরপাল 
আমাপানে বারে বারেই কেমন করে চাচ্ছে, ও বুঝি 
আমাকে আবার বাধিবে, আপনি শীঘ্র কোলে করুন, 
তা হলে ও তার বাধিতে পারবে না। এইরূপ কহিয়া 
রাজার কোলে উঠিতে চাহিলে, রাজ] হস্ত ধরিয়া! ভূমে: 
নিক্ষেপ রিলেন। বসন্তকুমার পিতার নিকটে অনাদৃত্ত 
হইয়া ছল-ছল-চক্ষে সভ্যগণের প্রতি ইতস্ততঃ দৃষ্টি 
করিতে লাগিলেন । সভ্যগণ অতিশয় ছুঃখিত হইয়া! 
বাার ভয়ে অশ্রল্লল অস্বরে সংৰরণ করিতে লাগিলেন। 
এৰং রদ্ধ-ৰাঁক্য-প্রায় হুইয়া পরস্পরের মুখপাঁনে চাহিয়া 
থাকিলেন। 

প্রধান অমাত্য বসস্তকুর্মারের মধুময় কাতর বাক্যে 
মেহার্জ হইয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! কিজয়-বসস্ত 
দিও আপনার নিকটে অপরাধী হইয়াছেন, তথাপি 
পুত্রহতা। করা কখন উচিত হয় না প্ুত্রহত্যা মহাপাতক। 
পাঁরত্রিকে ঈশ্বর-সমীপে কখন ক্ষমাযোগ্য হইবেন না, এবং 
খ্রহিকেও অন্ুতাপ-জনিত অসহ্া যাতনা পাইবেন ও লোকা: 
লয়ে অশেষরূপে অপবাদদিত হইবেন 2 
 . রাজা কহিলেন, অম্মাত্য!. উহার! মাতৃহ্ত্যাকারী মহা- 
পাতরী। আমি উহাদিগের সুখ আর দ্েখিব না এবং 
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উহাদিগকে আমার রাজ্যেও বাস করিতে দির না । অদা 
হইতে উহার! আমার ত্যাজয পুত্র হইল। এক্ষণে তোমার 
যেরূপ অভিরুচি তাহাই কর। রাজা এই বলিয়| অত্ত্ংপুরে 
গমন করিলেন। 

অমাত্য রাজার আঙ্বাদ পাইয়া, ছুটা সহোদরের বন্ধন- 
রজ্জ স্বহৃস্তে খুলিয়া দিলেন এরং মন্দুরা হইতে ছুইটা অঙ্ক 
আনির! বিজয়চন্ত্রকে কহিলেন, যুবরাজ! সহোদরের সহিত 
ঘোটকারোহণে রাজ্যান্তরে প্রস্থান করুন। নতুবা রাজা 
যেরূপ বিপরীত স্বভাব আশ্রয় করিয়াছেন, কখন কি করেন 
বলা যায় না। মন্ত্রীর বাক্যান্থারে ছুই সহোদুর অঙ্থা- 
রোহণে গমনোন্ুখ হইলেন । | 
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বিজয়চন্ত্র ও বসস্তকুমার রাজার নিকট চির-বিদায় হইয়া 
দেশান্তরে গমন করিতেছেন, শাস্ত| এই নিদারুণ সংবাদ 
পাইয়া দৌড়াদৌড়ি রাজপথে আসিল এবং পথ আগুলিয়া 
লজলনেত্রে কহিতে লাগিল, আহ! ! আমি মনে মনে কত 
আশা! করিয়াছিলাম, বিজয়চন্ত্রকে বিবাহ দিয়া বধূর সহিত 
একত্র প্রাঙ্গন পালন করিব। বিজয় রাজ] হইবে, দেখিয়া 
তাপিত প্রাণ শীতল করিব। হায় হায়! আমার দে 
আশা একবারে নির্মল হইল! কোথায় রাম রাজ! 
ছইবেন, না বনবাসে গমন করিলেন! উঃ! কি নিদারুণ 
কথা! এতাঁবঙ কতিত্বে কহিতে মৃচ্ছিতি হইয়া ভূতল- 
শারিনী হুইল। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য. পাইয়া কহিল, 
রসস্ত! বাছা ভূমি কেমন করিয়! বিদেশে যাইবে ? সৃর্য্যো- 
দয় ন1 হইতেই গ্লুধায় কাতর হও, আমার বক্ষংস্থল ন! 
হইলে নিদ্রা যাইতে পার না, ভিলার্ঘকাল আমাকে না 
দেখিলে তোমার বিধুবদন নয়নজলে তামিতে থাকে. হা! 
পরমেশ্বর ! খুমাইলে যাছাকে চিয়ান যায় না, আদর্শে 
আপনার মুখ দেখিয়া যে আপনি ধরিতে চার, আপনার 
বস ফাদে যে আপনি বন্দী হুয়, আপনার উচ্ছিষ্ট যে গুরু- 
জনের মুখে দেয়, আপন, পর খাঁছার কিছুই বিবেচনা নাই, 
অরণ্যে এই অবোধ শিশু পঞ্ডসমাজে কিরপে রক্ষা পাইবে 
ছেবিধাতঃ! তুমি শিশুরক্ষক। পণ্ুপতি, মহাদেব | 
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পিতাঁ, তুমিই মাতা, এই বিষম সঙ্কটে আঁমাঁর বিজুয়-. 
বসস্তকে রক্ষা কর। 

শান্তা এইরূপ খেদ করিয়া, বিজয়চন্ত্রকে কহিল, বিজয়? 
ষদি তোমরা গ্রমন করিলে, তবে এই প্রাণশূন্য দেহে আমার 
কি ফল। আমি তোমাদের সঙ্গে যাইব, আমাকে লইয়া 
চল |. বিজয়চন্ত্র .সজলনয়নে কহিলেন, আয়ি! আপনি 
অতি বৃদ্ধা। কেমন করিয়া গমন করিবেন? আপনার 
বিপদ হইলে আমরাও বিপদে পড়ির। এ ক্ষণে গৃহে 
গ্রমন করুন, জীবিত থাকিলে অবশা সাক্ষাৎ হইবে। 
বসস্তকুমার কহিলেন, আর্ি! তুই ফাদিদ্‌ কেন? আমরা 
যাই, এখনি আদিব। এই বলিয়া! শস্তার গলদেশ ধরিয়া! 
ঘোটক হইতে নামিলেন, এবং উত্তরীয় বসনে শান্তার 
চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন । শান্ত এইরূপ অনেক", 
ক্ষণ পর্য্যত্ত বক্ষঃস্থলে রাখিয়া রাঁজার ভয়ে বিদায় করিল। 
ছটা সহোদর গমন: করিলেন, কিন্তু শান্তা যেপর্য্যস্ত 
অনৃষ্ট না| হইল, মেপর্য্যন্ত এক এক বার পশ্চাদিকে ফিরিয়া 
ফিরিয়। চাহিতে লাঁগিলেন। শান্তাও যতক্ষণ দেখিতে 
পাইল, এবদৃষ্টে চাহিয্া রহিল; অবশেষে একবারে অদৃশ্য 
হইলে, দীর্ঘনিঃশ্বাস সারাতে উচ্চে রোদন 
তি লাগিল। 

শুন, বত্গণ! হারা যা ধর গৃহ খা 





৪. বি 


করিলেন। ঘোটকদ্বয় কত রাজধানী, কত শন গ্রাঘট 
নগর, উদ্যান, নদ, নদী, দ্বীর্থিকা, সরোবর ও পল প্রভৃতি, 
গশ্চাৎ করিয়?, বেল দ্বিতীয় প্রহ্থরের সময় এক নিবিড় 
বনে প্রবেশ করিব$ সেই বনটী ব্যাত্.ভন্বকাদি হিংক্র 
তীস্তর নিবাসস্থান। তথায় মন্থুষ্যের সমাগম নাই। ছুই 
ষহোদর সেই ও়ঙ্কর বন দর্শনে স্ঠতিশয় ভীত হইলেন । 
অশ্বদ্ধয়,। দিনমন তৃতীয় প্রহর উুভীর্ণ হয় এই কালে 
এক-পর্বত-সন্গিহিত হইয়া গমনে নিবৃত্ত হইল। 

এ পর্বতের উপত্যকা অতিশয় জুদৃশা ও মনোরম, 
€কেনন। অপরিচ্ছস্ন তরুমাত্রই তাহার নিকটে ছিল ন1।. 
কেবল কতকগুলি তাঁল, তমাল, বকুল প্রভৃতি প্রাচীন বৃক্ষ 
শ্রেণীবদ্ধ থাকায়, পৎশ্রাস্ত পথিকের বিশ্রাম-নিকেতনস্বরূ্প 
হইয়াছিল, এবং তন্মধ্যে একটা বৃক্ষমূল মগ্ডলাকাঁরে শ্বেত 
পিলা-মগ্ডিত) বৌধ হয়, যেন পথশশ্রাস্ত পর্যটকগণের 
শ্রমাপনোদন-জন্য জগৎপিতা অপুর্ব সিংহাসন সন্নিবেশ 
করিয়া রাখিয়াছেন। একটী অনতিদীর্থ জলাশয় পর্বতের 
গার্থদেশ অত্যান্ত্য্য শোভায় শোভিত করিতেছে। 
ভাহাতে নিরম্তর নির্বর-বারি ঝর ঝরশবে পতিত হওয়ায় 
সহজ সহশ্র বিশ্ব এককালে বিবীর্ণ হইয়া! আদিত্যাভায় 
নানা বর্ণে অপূর্ব শোতা সম্পাদন করিতেছে? এবং সেই 
শ্রলাশরের এক পার তেদ করিয়!, কট: শ্রাবাহ বনাস্তরে 
প্রবাহিত হইতেছে। তাহার এব চ. দিকে পাষাণযন্ ক্রি 
হসাপান: নির্মিত থাকার, আতিরমপীর শি্নৈগুণ্য কাশ 
খাইতে), 
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বিজযচন্ত্র এতাদৃশী -মনোমোহিনী ভূমি নিরীক্ষণে 
বিশ্রামপ্রত্যাশায় অশ্ব হইতৈ অবরোহণ করিলেন, এবং 
হস্ত ধরিয়া বসম্তকুমারকে নামাইয়া মোপানোপরি বদা- 
ইলেন। রাপরজ্ছু মুক্ত হইলে, অব্য ইতত্ততঃ নবদুরধা” 
ধলাদি তক্ষণ করিতে লাগিল। সহোদরঘয় সোপান- 
শয্যায় কিয়ৎক্ষণ বিআম করিয়া, হণ্ত পদ সুখ প্রক্ষালন- 
ঘুর্বক করপুটে জল পান করিলেন; তাহাতে অনেক, 
শান্তির অস্ত হইল। 

পুনর্বধার সোপান-শধ্যায় উপবিষ্ট না বসস্তকুমার 
কহিলেন, দাদা! আমাকে কোথায় আনিলে? এখানে ত' 
কটা লোকও নাই, চারি দিকে জঙ্গল দেখিতেছি । আম" 
দের ঘাড়ীর কোট! কই ? শাস্তা আমি কই? কিছুইনা 
দেখে আমার বড় ভর হইতেছে । আমাকে বাড়ী লইয়া! 
টলুন। আমি শান্তা আরির ফাছে ধাই। আমার বড় 
চ্ষধা হইয়াছে। বিজয়চন্ত্র বসস্তকুমারের এইরূপ বাকা 
শ্রবণে অশ্রপূর্ণনয়নে কহিলেন, বসন্ত! আর কি আমা- 
দের সে দিন আছে! আমরা! সকল বিষয়ে, বঞ্চিত হইয়? 
অপার ছুঃখসাগরে ঝাঁপ দিয়াছি। শান্ত] আরিকে গার 
কেন মনে করিতেছ 1 আমরা তাহাকে জন্মের মত, পরিত্যাগ টু 
ফরিয়াছি। আব রোদন করিও না, আমার কোলে এম।. 
খই বলিয়া ক্রোড়ে করিয়া রোদন. করিতে লাগিলেন 1 
কিকিৎণ পরে রোদন সংবরণ, করিয়া কহিলেন; বত টু 
সুমি এই স্থানে দি খা, বৰ ক পা. 






৫৭ _বিজয়-বসস্ত। 


কুমারকে সাত্বনী করিয়া ফলচয়নার্থ নিবিড় অরণ্যে গ্রবেশ 
করিলেন । : 

বসগণ ! বিপদ কখন একাকী আসে না, সঙ্কর- ব্যাধির 
ন্যায় অনুচরদিগকেও সঙ্গে করিয়া আনিয়! থাকে ; একের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলে অপরের সহিত অগৌণে সাক্ষাৎ 
করিতে হয়। শিলাবুষ্টি ঝড় ও বনজ্পাতের ন্যায় ক্রমে ক্রমে 
সকলপ্রকার বিপদ্ই উপস্থিত হইয়া থাকে।: বিজয়চন্ত্ 
গমন করিলে, বসন্তকুমার একদৃষ্টে তাহার প্রবেশ-পথ-পানে 
চাছছিয়। থাকিলেন। এই সময় সন্নিহিত বৃক্ষ হইতে রক্তবর্ণ 
একটী মনোহর ফল ভূমে পতিত হইয়া ক্রমে নিয়ে যাইতে 
যাইতে বসস্তকুমারের সন্মখে অবস্থিত হুইল। বগন্তকুমার 
অতি ক্ষুধাতুর হইয়াছিলেন, ত্র ফল ভক্ষণ করিবামাত্র 
অচেতন হইয়া! সোঁপান-শয্যায় শয়ন করিলেন। রিষমবিষের 
জালায় তাহার স্ুবর্ণ-বর্ণ. বিবর্ণ ও শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইল, 
এবং বিশ্বাধরে অনবরত বিশ্ব উঠিতে লাগিল। 
এদিকে বিজয়চজ্জ নিবিড় কাননে ফল চয়ন করিতে- 
ছিলেন, সহসা! তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়! হৃদয় যেন বিদীর্ণ 
হইতে লাগিল নয়ন-যুগলে বাপ্প-বারি . পরিপূর্ণ হইয়া 
আমিল। ছিন্ন ফল হস্ত হইতে ধরাতলে পতিত হইতে 
লাগিল এবং অন্তঃকরণে কত অশিব ভাবের উদয় হইল। 
তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই অপার 

খের উপর আবার কি ছুঃখ উপস্থিত। রাজ্যহণগ্রত্য পি. 
লতা একবারে নির্খল হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন নম 
হুইলে আমার মন এক্ধপ ব্যাকুল হইবে কেন ॥ বুঝি প্রাণ 






তৃতীয় অধ্যাঁয়। €ত 


ধিক বসন্তের কোন বিপদ হইরা থাকিবে । এই ভাবিয়া 
তিনি দ্রুত প্রত্যাগমন করিলেন এবং কিঞ্চিৎ দূর হইতে 
বসস্তকুমারকে সোপান-শব্যায় শরান নিরীক্ষণ করিয়া 
কহিলেন, হে হৃদয়! তুমি যে আশঙ্কা করিয়৷ বিদীর্ণ হুই- 
তেছিলে, আমার ভাগো তাহাই ঘটয়াছে। আবার মনে, 
করিলেন, বসন্ত ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়! বুঝি সোপান-শয্যাক়্ 
নিত্র। যাইতেছে, আমি কেন তাহার অমঙ্গল চিস্ত! করি- 
তেছি। অন্তঃকরণে এইরূপ বিতক করিতে করিতে নিকট- 
বর্তী হুইয়া, সচেতন-বোধে কহিলেন, বসন্ত! উঠ উঠ 
এত,কাতর কেন? নিদ্রালন্য ত্যাগ কর। আহা! সমুদয়; 
দিন গত হইয়াছে, ,কিছুই খাও নাই। কুষ্যের খরতর 
কিরণে টাদমুখ আরক্ত হইয়া ক্রমে মলিন হইয়া গিয়াছে । 
আমি অনেক আয়ামে তোমার জন্য ফল আনিয়াছি, 
এই ধর, উঠিয়া ভক্ষণ কর । এইরূপ উত্তারাত্বর ডাকিতে 
ডাকিতে চৈতন্যাভাব-বিবেচনায় ব্সস্তকে ক্রোড়ে করিতে 
উদাত হইরা দেঁখিলেন, সর্পনংশন-সদৃশ তাঁহার বিষ্বাধরে 
বিশ্ব উঠিতেছে, শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে । এই অনর্গল 
নটকা-দর্শনে বিজয়, সর্পদংশনে অনুজের মৃত্যু বিৰে- 
চন ব্সস্ত রে--বসন্ত! এই শব করিয়া উন্মূলিত কদলী-: 
তরুর ন্যাক্ন সোপানোপরি পতিত হইলেন ।, অনেক ক্গণ পরে 
উঠিয়া বসস্তকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া কহিলেন, বন্য? 
ছি নগবরপালের ভয়ে পিতার কোলে উঠিতে  গিয়াছিলেঃ, 
ন না রিয়া তোমাকে রে নিক্ষেপ রিতা" 
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বিনা আমার আর কেহই নাই। মাতা ত্যাগ করিয়াছেন 
পিতা ত্যাগ করিলেন, ভাই ভূমিও কি আমাকে পরিত্যাগ 
করিলে! আমার গতি কি হইবে? আমি কাহার মুখপান্নে 
চাহিয়া দুঃখানল শীতল করিব? দাদ! বলিয়া কে আমার 
কোলে উঠিবে? কিঞ্চিৎকাল থাকিয়াঃ শোঁকে বিহ্বল হইয়া; 
পুনরায় কহিলেন, বসন্ত! এত নিদ্রালস কেন? তুমি না 
এখনি বলিয়াছ, “দাদা, আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে । আমি 
নেক পর্যটনে ফল আনিয়াছি, এই ধর, ভক্ষণ কর। 
কমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে, বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হই- 
তেছে, ছুটী বাছ প্রসারিয়া আমার কোলে উঠিয়া একবার 
টাদমুখে দাদা বল, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হউক। 
_কিঞিৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া কহিলেন, বসস্ত! তুমি উঠিলে 
না, তবে এই খানেই থাক, আমি চলিলাম। কিয়, 
গমন করিয়া, গ্রত্যাগমনপূর্বক কহিলেন, বসন্ত! আমি 
তোমাকে এক। রাখিয়া কোথায় যাইতেছি। আমার 
স্বাক়্ বড় কঠিন, তুমি বুঝি ভয় পাইয়াছ, এম তোমাকে 
কোলে করি। তদনত্তর বসস্তকুমারকে বক্ষঃস্থলে ধারণ- 
পূর্বক শাস্তাকে উদ্দেশিয়! কহিলেন, শান্তে! তুমি 
যাহাকে কথন কোল হইতে নামিতে দাও নাই, যাহার 
গ্বুমণ্ডন কিঞ্চিৎ ঘর্মা্ত হইলে অঞ্চলের দ্বারা বাতান 
ক্রিয়াছ, যাহা শরীর কিফিৎ অনসথ হইলে, ব্তিব্য 
হই উবধঅনবেষণে ব্যাগ হইয়াছ, এবং সুস্থ হইপে 
পরম সুখে কালাতিপাত করিয়াছ তোমার ক 
নিখিঃ বনের ধন। সেই নবন্তরমার আজি খুলা 
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ইইতেছে। শীপ্র আসিয়া কোলে কর। বিজরচন্ত্র এইক্সপ 
নানাপ্রকার বিলাপ করিয়। বিবেচনা করিলেন” যদ্দি 
বদস্ত আমাকে নিতান্তই পরিত্যাগ করিল, তবে জীবিত 
থাকিয়া আমার আর কি সখ আছে। এই অলাশয়ে 
প্রবেশ করিয়া শোকানল নির্বাণ করি। তিনি এই স্থির 
করিরা জলমগ্ন হইতে উপক্রম করিলেন। 

নিকটে এক পরমহংসের আশ্রম ছিল। দেই সাধু তখন 
বন-পর্যযটনে. গমন করিয়াছিলেন; ভাগ্যক্রমে তৎকালে 
সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং দুর হইতে বিজয়চন্ত্রের 
অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, "সর্বনাশ ! ওকি! ওকি কর!» 
এই শব্ধ করিতে করিতে ত্বরাঁয় নিকটবর্তী হইয়। বিজয়চন্ত্রের 
হত্তধারণপুর্বক কহিলেন, একি! একি কর! আত্মহত্যা 
মহাপাতক, বিশ্বৃত হইয়াছ? তুমি কিলান না, আত্মহত্যা 
কারী অপেক্ষ পাপাত্ব। আর নাই। বিদ্য়চন্ত্র কহিলেনঃ ' 
ভগবন্‌! আমার জীবন অগ্রে যাত্র। করিয়াছে, এক্ষণে শুন্য 
দেহ জলমগ্র করিতে যাইতেছি, ইহাতে আত্মঘাতী পাতকী 
হইব কেন? এইমাত্র কথিতে কহিতে শোকাচ্ছ্র হই! 
বটিকোদ্ুলিত তরুতুল্য সোপানশায়ী হইলেন । 
_ পরমহংস ব্যতিব্ত্ত হইয়া বিয়চন্জ্রকে হস্ত ধরিয়া তুলি- 
লেন এবং অনেকপ্রকার, মাস্বনা করিয়া কহিলেন, বদ! 
হজ শিম? ক্ষণ, দেখা আমার বিল্গণ, যে 


রে শি; খা বান, 
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হইতেছ কেন? বোধ হয়, জগদীশ্বর অবিলম্বেই বিপদ 
তঞ্জন করিবেন। এই বলিরা তিনি প্রস্থান করিলেন, 
এবং. সত্বরেই ওষধ লইয়া প্রত্যাবর্তনপুর্ধক এঁ ওষধ ফুৎ্কার 
দ্বার বসস্তকুনারের কর্ণ ও নাপিকারন্ধে, প্রবিষ্ট করাইলে, 
তাহার কিঞ্চিৎ শ্বাস প্রশ্বাম বহিতে লাগিল। বসন্তকুমার 
কিরৎক্ষণান্তে নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন, এবং 
বিঞয়চন্রকে কহিলেন, দাদা! আমি ঘুমারেছিলাম। 
আপনি ফল আনিতে গিয়াছিলেন, কৈ ফল কৈ, আমাকে 
দিন, আমার বড় ক্ষুধা হুইয়াছে। বিজয়চন্ত্ বসন্তকুমারকে 
ক্রোড়ে করিয়া সজলনরনে কহিলেন, বসন্ত! যথার্থ বটে, 
তুমি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হুইয়াছিলে,-আমিও মহানিপ্রায় 
নিদ্রিত হইতেছিলাম, ভাগ্যে এই ভগবান্‌ কৃপা করিয়! 
দগনকেই চৈতন্য প্রদধান করিলেন, নতুবা সাক্ষাৎ হইবার 
আর দন্তাবন] ছিল ন1। . 

তদনন্তর বিগরচন্ত্র সঞ্চিত ফলার্দ বসস্তকুমারকে ভক্ষণ 
করাইয়।, অবশিষ্টার্ধ আপনি ভোজন করিলেন। তাহাতে 
তাহাদের ক্ষুধা অনেক শাস্ত হইল । পরমহংস ছুটা পহো- 
দরের আপাদ-মস্তক অনেক ক্ষণ পর্যন্ত নিরীক্ষণ করির! 
কছিলেন, আমার বিলক্ষণ অনুদান হইতেছে, তোমরা" 
ছুই্জন কোন রাজকুল অনস্কত করিয়াছ, কিন্ত কিনিমিত্ত 
এই ছুর্দম বনে অকুতোভগে প্রবেশ' করিক্াছ, তাহার কিছুই. 
বুঝিতে পারিতেছি না। বিজয়চক্স-. আদ্যোপাস্ত; দ্র 
বন্বাস্ত নিবেদন করিলে, দিগৃম্বর. কর্ণঝুহ। ক. 
বিশ্ময়োৎুল্ত্তঃকরণে মনে মনে কহিতে গিলে): 
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মনুষ্যেরা, রিপুপরতন্ত্র হইয়া কি না ধন্মবিগহিতি কর্ম করিতে 
প্রবৃত্ত হয় ! অপত্যন্নেহ-সেতু ভঙ্গ করিয়া অপত্য-হত্য। করি- 
তেও প্রবৃত্ত হইরা থাকে ! হা পরমেশ্বর ! তুমি.কি সহিষ্ণু! 

তত্বজ্ঞানী এইরূপ চিস্তা করিয়। বিজয়চন্ত্রকে কহিলেন, 
ৰখ্দ! রজনী আগতা, হিং জন্ত নকল জলপানাশয়ে এই 
নীরাশয়ে ধাবিত হইবে। অতএব এই স্থানে আর অবস্থিতি 
কর! কর্তব্য নহে । অদ্য রজনীতে আমার আশ্রমে আতিথ্য- 
সৎকার গ্রহণ কর। বিজয়চন্ত্র “আপনার অনুমতি শিরো- 
ধার্য” বলিরাঁ, দক্ষিণ হস্তে অন্গজের হস্ত, এবং বামহস্তে 
অশ্বদ্ধয়ের রজ্জু, ধরিয়া তপোনিধির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
করিলেন । | 

পরমহংস সেই পর্বত-কঙ্কালে এক প্রশন্ত গুহায় বাস 
করিতেন । তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া, দ্বারোদৃঘাটন* 
পূর্বক গুহা প্রবেশ করিলেন। দিক্ুগুল যতই অন্ধকারে 
আবৃত হইতে লাগিল, কন্দর-স্থান দ্রিনমানেয় ন্যায় ততই 
প্রদীপ্ত হইল। বিজয়চন্ত্র চমতকৃত হইয়া ইতন্ততঃ দৃষ্টি 
পাতপুর্বক দেখিলেন, একখান প্রন্তপ়ের জ্যোতিতে এরূপ. 
আশ্স্ধ্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে। তদনস্তর গুহাদ্ধারে 
ছুটা অশ্ব বন্ধন করিয়া স-সহোদর গুহা-প্রবেশ করিলেন । 
ঘরমহংস আহারীয় নানা প্রকার স্ুন্বাহু ফল মূল প্রদান 
করিলে, ভোছনান্তে বসস্তকুমার নিপ্রাগত' হইলেন। 
পরমহং দের সহিত ধন্মালাপে অধিকাংশ যামিনী 
তিবাফিত করিয়া, পরে নিদ্রিত হইলেন... 
গ্র/দিন: বছোদর-য পূর্ব দিকে দিলনাথকে উদ্দিতত. 






৫৮: বিজয়-বন্ত | 


দেখিয়া, পরমহংসকে গ্রণাম-প্রদক্ষিণ-পূর্ববক তুরঙ্গীরোহণে 
যাত্রা করিলেন। অশ্ব্য় সেই পর্বতের নিম্ন ভূমি দিয়া 
ক্রমাগত পুর্কবাতিমুথে গমন করিতে লাগিল। দেই পথ 
অতিশত দুর্গম, সুতরাং বিজ্রন। তাহার দক্ষিণ গ্রদেশ পর্বত- 
ময়, উত্তর প্রদেশে অরণ্য ব্যবধান, স্থানে স্থানে শিলাথগ্ড 
ও বৃহৎ বৃহ বৃক্ষ সমুদায় পতিত হইয়া পথিকদিগের 
অতিশয় ছুঃখদ হইয়াছিল। বিজয়চন্জ ও বসম্তকুমারের 
এরই পথেই তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। তথাপি তীহারা 
তাহার অন্য কোন দিকে আর প্থ পাইলেন ন1। পরি- 
শেষে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ছিন্ন তরুপল্লবের ন্যায় 
এককালে মলিন এবং ক্রমে ক্রমে বাকৃশক্তিহীন ও ছূর্ববল 
ইইলেন, তখন কেধল ঘোটকাঁবলম্বনৈ গমন করিত 
লাগিলেন। 

এই অবস্থায় কিয়দর গমন করিলে, তুরঙ্গপয়. এক লতা- 
ঘলয়ে উপস্থিত হইয়া পথাভাবে দণ্ডায়মান হইল। দেই 
স্থানটী আবার এমনি ভয়ঙ্কর যে, খ্বথায় দ্রিবসেই রজনী বোধ 
ইয়। তাঁহার দুই দিকে কণ্টকী বেণুবন, এবং মধ্যস্থলে নর- 
কপাল ও বৃহৎ বৃহৎ পর্বার্ির অস্থি সকল বিক্ষিপ্ত রহিয়টছে । 
সমীপবত্তী পর্বতকল্কালে এক বিস্তৃত স্থুরঙ্গ। তাহা! হঠাৎ 
দেখিলে সাধারণ মন্তুষ্যগণ পাতালপ্রবেশের গথ অস্মান 
করে। বাস্তবিক এ স্ুরঞ্গটী তাড়কা' রাক্ষদীর বাসস্থান 
ছিল। ত্রেতাযুগে ভগবান্‌ শ্রীরামচন্ত্র যখন মিথিলা-নগরে , 
গমন করেন, এই স্থানে সেই ছুরস্ত নরনাশিক।, কহাকে 
আক্রমণ করে। তিনি দক্মখনংগ্রামে তাহাকে ্ধ করিয়] 





সি 


রংবরণ ফা তে লাগিলেন 1 ূ . 
রুমার জানাব ডরিতেই বুঝিতে গার, 
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ঘিথিলাগমনের সুলভ পথ নিষ্ষণ্টক করেন। বিজয়চন্র 
অশ্ব হইতে অবরোহুণ করিয়া বসম্তকুয়ারকে অভয় দিয়া 
কহিলেন, বসন্ত ! এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? ভয় কি, আমি 
ত তোমাঁর সঙ্গেই আছি। অনন্তর ইতস্ততঃ গমনে' পথা- 
ম্বেষণ করিতে লাগ্রিলেন, কিন্ত কোন্‌ দিকে পথ থাকিল, 
অন্ধকার-প্রবুক্ত তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পাঁরিলেন না । 
সূর্যাস্তের কত বিলম্ব আছে, জাঁনিবার জন্য এক সুদীর্ঘ বৃষ্ষা- 
রোহণ করিলেন, দেখিলেন দিননাথ গশ্চিমাঁচলে লুকাই- 
তেছেন এবং অন্ধকার তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে, 


তিনি ক্রোধে আরক্তৃবর্ণ হুইয়াছেন। বিজয়চন্ত্র বৃক্ষ হইতে 


শীঘ্ব নামিয়! দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন, অদ্য এই স্থানে আমাদের প্রাণ যাইবে, সন্দেহ 


নাই) হয় ত এই স্ুরঙ্গ হইতে অজগর ভূজঙ্গ বাহির হইয়| 


আমাদিগকে গ্রাস করিবে, না হয় কোঁন করাঁল-বর্দন নর- 


খাদক আনিয়া সংহার করিবে এ বিষম সঙ্কটে আমাদের. 


আর নিস্তার নাই। কালিনী স্ের মনোবাঞ্ছা বুঝি আহ্ছি 


পূর্ণ হইল ।হায়! মরণের সময় বন্ধু বান্ধব কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হইল মা। হাশান্তে! তুমি কোথায়! বিজন বনে আমরা 


. শ্রাণত্যাগ করিলাম, তুমি ইহার কিছুই জানিতে পারিলে 


ন1। এইরূপ খেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বসস্ত পাছে 
ভয় পায়, এই ভয়ে মনের ভাব কিছুই প্রকাশ করিলেন না। 
নয়নে বাঞ্পবারি ষষ্চার হইয়া আসিলে, পরিধেরবনধাফলে 








৬০ বিজয়-বসন্ত। 


কহিলেন, দাঁদা! ও কি, তুমি কাদ কেন? যদি ভয় পাইনা 
থাক, তৰে কেন শান্তা আয়িতক ডাক না? সে তোমার কথা 
শুনিতে পাইলে, অমনি দৌড়াছদীড়ি আসিবে । বিজয়চন্তর 
সহোদরকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া রোদন সংবরণ করিলেন 
এবং চিস্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে এই কাল রজনী 
অতিবাহিত করিব; এরূপ ভয়ঙ্কর স্থানে অনল ব্যতীত থাকা 
উচিত নয়, যেহেতু অগ্নি দেখিলে সর্প, ব্যাশ, ভলকাদি হিং 
জলন্ত নিকটস্থ হয় না। এই জনশূন্য অরণ্যে বা কিরূপে 
অগ্নি প্রাপ্ত হইব। ক্ষণকালের পর দুইথান শুষ্ক বেণ,দণ্ড 
আনিয়া পরস্পর ধর্ষণ করিলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে তন্মধ্য হইতে 
ধুম ও অগ্িক্ষলিঙ্্ু নির্গত হইতে লাগিল। ইহাতে অনল 
উদ্দীপন করিতে উহাকে আর অধিক কষ্ট পাইতে হইল 
না। অগ্নি সম্পূর্ণরূপে প্রজলিত হইলে, সেই স্থানটা কিঞ্ি 
আঁলোকময় হঈল। বিজয়চন্দ্র অশ্বদ্বর়ের পর্য্যাণ ও মুখবন্ধ 
খুলিয়া শষ্যা প্রস্তত ক্ধিলেন। বসস্তকুমার ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত 
কাতর হুইয়াছিলেন, সেই ঞ্জীর্ধ্যাণশব্যায় নিদ্রা যাইতে 
লাগিলেন। ঘোড়া ছুটা এদিক ওদিক লত1 পত্র তৃণ খাইতে 
লাগিল। 

বম সকল! সময়ে কি না করে। মগ্লিময় পরয্যক্কে 
কুম্থমতুল্য স্থকোমল শঘ্যায় শয়ন করিয়া! ষে বস্বকুমারের 
মিদ্রা হইত না, এক্ষণে সামান্য পর্ধ্াণ-শহ্ায় তাহার সথ- 
যুপ্তির অবস্থ! হইল। বিজয়চন্ত্র কখন্‌ কোন্‌ বিপদ ঘটে, এই | 
আশঙ্কায় নিদ্রা না যাইয়! অন্থজের নিকট বনিয়া থাকিলেন, 
রং অন্লের উত্তাপে তাঁহার শরীর ঘন্ধা্ত হইলে উত্তর 
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যসনাঁঞ্চলে বাতাস করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় 
প্রায় সমস্ত রজনী গত হইলে বসন্তকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল 
তখন তিনি অত্যন্ত পিপাসায় শুক হুইম্। কহিলেন, দাদা ! 
আমার বড় পিপাসা হইগ়াছে, আমি কথা কহিতে পারি 
না, আমাকে শী্র জল আনিয়া দাও । বিজয়চন্দ্র কহিলেন, 
বসন্ত! এমন সময়ে কোথায় জল পাইব ৰূলঃ কিঞ্চিৎকাল 
সহ করিয়। থাক, প্রভাতে জল আনিয়া দিব। 

পরে শর্ধরী অবদান হুইল, বিহুল্নকুল কলরৰ করিরা 
উঠিল, তুষারবিন্দু মুক্তাহারের ন্যান্র তরু-পন্লর-স্থলিত হইতে 
লাগিল, পূর্ব দিক্‌ রক্ত বস্ত্র পরিধান করিল। ক্রমে ক্রমে 
অন্ধকার তিরোছিত হইয়া, লতাবিতান অত্যন্ন আলোর্কমন় 
হইয়া আনিল। বিজয়চন্জর আর লব না করি, 
কুমারকে হাত ধরিয়া! অশ্ব-পৃষ্ঠে উঠাইয়াঁ দিলেন, এবং 
আপনিও অস্বাসীন হইয়া, ইতস্ততঃ পথান্বেষণ করিতে 
করিতে হঠাৎ মিথিলা-গমনের পথ দেখিতে পাইলেন ॥ 
বসন্তকুমার ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হুইয়াছিলেন, স্ুতরাশ 
কিয়দ,র গমন করিয়া নিতান্ত অশক্ত ও অশ্বপৃষ্ঠে লুঠিত হইয়া 
পড়িলেন। না হইবারই ব! বিষয় কি, একে ছেলে 
মান, তাহাতে আবার দিবারাত্র নিরম্বু উপবাস ॥ 
তখন তিনি মৃছুত্বরে কহিলেন, দাদা! আমি আর অঙ্ছে 
'থাঁকিতে পারি না, জামার শরীর অবশ হইয়াছে, আমাকে 
ঘোড়া হইতে লীপ্ব নামাও, না হয় পড়িলাম। বিজয়চন্ত 
কষয়নি ব্যস্ত হইয়। ঘোঁটক হইতে অবরোহ্ণপুর্ধবক বসস্ত-. 
কুমাঁরকে কোড়ে করিয়া নামাইলেন, এবং সজল-নেত্রে 
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কহিলেন, বদ্ত! তুমি কিঞ্চিৎক্ষণ আমার অপেক্ষা করিয়া 
থাক, আমি জল লইয়া শীঘ্র আসিতেছি। এই বলিয়া 
জলান্বেষণে গ্রমন করিলেন। বদস্তকুমার অনিমিষ-লোচনে 
তাহার পথপানে চাহিয়া থাকিলেন। এবং পীমুষ-পিপাস্থু 
আবদ্ধ গোবতস যেমন ক্ষণে ক্ষণে শব্ধ করে, তদ্রপ তিনিও 
দাদা দাদা বলিয়৷ ডাকিতে লাগিলেন । 

বিজ্রচন্ত্র প্রসিদ্ধ পথ ধরিয়া কতক দূর চলিয়া গেলেন, 
কিন্ত জল বা কোথায়, কোন্‌ দিকেই বা যান, কিছুই নিশ্চয় 
করিতে না পারিরা1, এক তমাল-তক-তলে বলিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে দেখিলেন একটা শশকী 
কতকগুলি শিশু সন্তান লইয়া! তাহাদের গাত্র লেহন করিতে 
করিতে আসিতেছে । শশক-শিশুদিগের কাহারও গাত্রে কর্দম- 
চিহ্ন, কাহারও সর্ব শরীর জলার্্র। বিজয়চন্ত্র শশ-দর্শিত পথাব- 
লগ্ঘনে গমন করিয়া অনতিবিলম্বে একটা সুদীর্ঘ জলাশয়ের 
নিকটবর্তী হইলেন, এবং “আমার সঙ্গে পাত্র নাই, কিপ্রকারে 
জল লইরা যাইব” এই চিস্তা করিতেছেন, হঠাৎ পার্্বদিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একট1 দিগৃগঞ্ মন্তকোপরি গুণ 
তুলিয়া অতিবেগে ধাবিত হইতেছে । অমনি ব্যস্ত নমস্ত 
হ্ইরা, এক বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডারমান হইনেন। করিবর 
দুর হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, বিওয়চন্রকে 
দেখিতে পাইয়া! দেই দিকেই ধাবিত হইল । 

বিজয়চন্দ্র ভয়ে জড়ীভূত হইয়া কহিলেন, হা! পরমেশ্বর 1 
এবার এই হস্তীর হি আনার প্রাণ গেল। আমি মরিলাম 


7 
34. রর 


সেজনা' ছুঃখ নাই, কিন্ধ বসস্তকুমার বিজন বনে পড়ি 


তৃতীয় অধ্যাঁয়। ৬গ 


জ'লাভাবে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, সেই জনশূন্য অরণ্য- 
মধ্যে জল-দানে কে তাহার প্রাণ রক্ষা করিবে? হায় কি 
সর্বনাশ! এ দিকে দুরন্ত বারণ আঁমাকে বিনাশ করিতে 
আসিতেছে, ও দিকে পিপাসায় বপন্তকুমারের ওষ্টাগত প্রাণ 
হইয়াছে । কি করি, এখানে এমন কেহ নাই, যে তাহাকে 
বনন্তের কথা বলির়। দ্ি। হে করুণাময় পরমেশ্বর ! মৃত্যুসময়ে 
আমি কাতরে এই প্রার্থনা করিতেছি, দেই নিরাশ্রক্স 
বালককে রক্ষা কর। বিজয়চন্দ্র এইরূপ কহিতে কহিতে 
আতঙ্কে মুচ্ছিত হইয়া ধরাতলে পড়িলেন। মত্ত দস্তী 
তাহাকে কর-বেষ্টন-পূর্ববক মন্তকে তুলিয়। প্রচণ্ড শব্ধ করিতে 
করিতে ধাবিত হইল। 

এ দিকে বসন্তকুমার ক্ষুধা তৃষ্ণায় একান্ত অস্থির হইয়া 
মৃতপ্রায় ধুলায় পড়িরা রহিরাছেন, বাক্য-প্রয়োগের শক্ষি 
নাই, তথাপি মৃহুষ্বরে দাদা বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে মুখ-বাদান 
করিতেছেন । তীহার বিষ্বাধর বিবর্ণ ও শু হইয়া 
গিয়াছে । চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়াছে । এমন 
সময় মারদ্বাজ মুনি সেই পথে গমন করিতেছিলেন, বসস্তকু- 
মারকে তদবস্থায় অবস্থিত দেখিয়! চিন্তা করিতে লাগিলেন-- 
এই বালকটা আকার প্রকারে রাক্পুত্র অনুমান হইতেছে 5. 
কিন্তু কিজন্য এই বিশ্ন বনে একাকী আনিয়া এইদশাগ্রস্ত- 
হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না । অথবা আর কেহ ইহার, 
সঙ্গে আদিয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি, যেহেতু ছুইটী 
ঘোটক দেখিতেছি। এ ক্ষণে ইহাকে সবিশেষ জিজ্ঞানা! 
করিবার সময় নাই ; আগ্রে জলদানে সুস্থ করি, পরে দবিশেষ . 


ঙ৪ বিজয়-বসন্ত 1 


দিজ্ঞাসা করিব। তদনস্তর এক কমগুলু-পরিপুর্ণ বারি 
আনিয়া প্রথমে বিন্দু বিন্দু পরিমাঁণে বসন্তকুমারের জিহ্বাগ্রে 
দিতে লাগিলেন 1 পরে তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, স্বহস্তে 
কমওলু-স্থিত নমুদয় জল পান করিয়া, মুনির সুখপানে চাহিয়া 
কহিলেন, মহাশয়! আপনি কে, আমার প্রাণ যাওয়ার 
সময় জল দিয়া বাচাইলেন? আপনি বলিতে পারেন, 
আমার দাদা কোথায় গেলেন? তিনি আমার জন্য জল 
আনিতে অনেক ক্ষণ গিয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসিলেন 
না। বসন্তকুমারের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে তপন্বী বুঝিতে 
পারিলেন, ইহার সঙ্গে ইহার অগ্রজ আলিয়াছে। বোধ 
করি তাহার কোন বিপদ্‌ হইয়া থাকিবে, নতুবা এপর্য্যন্ 
না আপিবার কারণ কি? সেযাহা হউক, এক্ষণে ইহাকে 
সাস্বন] করা আমার কর্তব্য । 

মুনিবর প্রবোধ-বাঁক্যে কহিলেন, বৎস! তোমার ভয় 
কি? বোধ করি তোমার দাদ এখনি আমিবেন। তিনি 
যে পর্যন্ত না আইসেন, আমি তোমার নিকটে থাকিব । 
বাছা রে! তোমাকে একটা কথ! জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল 
দেখি তোমর! ছুটী ভাই কিজন্য এই ছুর্গম বনপথে আপি- 
যাছ! বসস্তকুমার কহিলেন, মহাশয়! আমি তা ভালবপ 
জানি না, দাদ] আসিলে তাবৎ বলিতে পারেন। এতৎ 
শ্রবণে মুনিবর বিবেচনা করিলেন, এ যেরূপ বাঁলক, ইহাকে 
ছুই এক কথা জিজ্ঞানা ভিন্ন ইহাদের এরূপ অবস্থায় অবস্থিত 
হইবার কারণ জানিবার অন্য উপায় নাই; অতএব সেরূপই 
দিজ্াপা করি। বন রে! তোমরা কার ছেলে? তোমা: 
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দের বাঁড়ী কোথার? বদন্তকুমার কহিলেন, আঁমার পিতার্‌ 
নাম রাজা জয়সেন, দাদার নাম বিঙয়চন্ত্র, আমার নাঁম 
বসস্তকৃমার/ ধাড়ী জয়পুরে। তপোধন এই কয়েকটা কথা শুনিয়া 
অনুমান করিলেন, শুনিয়াছি জয়পুরাধিপতি রাঁজ৷ জয়সেন, 
প্রথম সংসার গত হওয়ায় পুনর্বার বিবাহ করেন। বোধ, 
করি তাহাকর্তুক এই ঘটনা হইয়া থাকিবে । ভাল, বিশেষ 
করিয়া বিজ্ঞান] করি। তপম্বী কহিলেন, বাছা বসন্ত 1 
বল দেখি তোমার বিমাতা কি তোমাদ্দিগকে কিছু বপিয়া". 
ছিলেন, না তোষাদের পিতা তোমাদিগকে মারিয়াছেন £. 
বসন্তকুমার কহিলেন, না মহাশয়! মা কিছুই বলেন, 
নাই। আমর কোটার ভিতর বসিয়াছিলাম, শান্তা আছি, 
আনিয়! দাদার কাছে কি বলিয়া যেন কাঁদিতে লাগিল । 
খানিক পরেই নগরপাল আমাকে আর দাদাকে দড়ী দিক 
বাধিয়া এক আঁধার ঘরে রাখিল। এই দেখুন তাহার্‌ 
দাগ এখনও আমার হাতে রহিয়াছে, বলিয়া তিনি তপ- 
স্বীকে হাত দেখাইতে লাগিলেন। মুনিবর দৃষ্টি করিয়টু 
চমত্রুত ও দুঃখিত হইয়া কহিলেন, হা বাছা! তার পরে 
কি হইল? বসস্তকুমার কহিলেন, রাত্রি প্রভাত হইলে» 
নগরপাল আমাকে আর দাদাকে লইয়া পিতার জন্মে, 
রাখিল। তিনি রাগে কীপিতে কীপিতে কাটি! ফেলিতে, 
বলিলেন । দাদ] তাহার ছুখানি পা! ধরিয়] কীদিতে লাগি-, 
লেন, তবু তিনি গুনিলেন ন]। 'পরে ম্ত্ী মহাশর আমা". 
দের হাতের দৃড়ী খুনিয়। দিয়া এই ঘোড়া আনিয়া দিলেন %. 
ক্যামি একটায়, আর দাদ] একটায় চড়িয়া চলিলাম।. 


৬৬ _ বিজয়-বসন্ত। 


দাদা আমাকে এ খানে আনিয়াছেন, আমি কত ৰা 
কহিলাম,' দাদ1॥ চল বাড়ী যাই, তিনি তা গশুনিলেন না 
ভাল মহাশয়! আঁপনি না বলিলেন, “তোমার দাদা এখনি 
আসিবেন” ; কৈ তিনি ত এখনও আদিলেন না। আমার 
বড় ক্ষুধা হইয়াছে, আমি কার কাছে বলিব? 

তাপমশ্রেষ্ঠ, বসন্তকুমারের এই সকল কথা শুনিয়া, 
তাহার্দিগের যে ছুর্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে 
গারিলেন। তপস্বীদিগের চিত্ত স্বভাবতঃ দয়ার্জ, তাহাতে 
আবার এই সকল ছুঃখজনক বাক্য শ্রবণ করায় একবারে 
ব্রব হইয়া গেল। তখন তিনি ছুঃখগদ্গদ হইয়া! কহিলেন, 
খাঁছা বসন্ত! তোমার অতান্ত ক্ষুধা হইয়াছে? তুমি এই 
খানে. কিঞিৎকাল বসিয়া থাক, আমি বন হইতে ফল 
আনিয়া দিতেছি । এই বলিরা গমনোনুখ হইলেন। 
স্বস্তকুমার অতি কাতরস্বরে কহিলেন, ঠাকুর মহাশর ! 
আপনিও কি আমাকে ফেলিয়। চলিলেন ? আমার উপায় 
কিহবে? এই কয়েকটা কথ| বলিতে বলিতে নয়ন-জলে 
তাহার বক্ষঃস্থল ভানিতে লাগিল। তপন্থী কহিলেন, বাছা 
রে! অমি আর তোমাকে ত্যাগ করিয়া! যাইব না। তুমি 
এ আশঙ্কা কেন করিতেছ? যদি তোমার বিশ্বাস গা হয়, 
তবে আমার এই কাথা আর কমগুলু রাখ । তাহ! হইলে 
আমি আর যাইতে পারিব না। মুনি কীথা কমণডনু বসস্ত- 
কুমারের নিকটে রাখিয়া ফলান্বেষণে গমন করিলেন এবং 
অনেক পর্যটনে আতা, পেয়ারা প্রভৃতি কতকগুলি পাঁর- 
গৃত ও দুশ্বাহ ফল আনিয়া! দিলেন । ব্সন্তকুমার পরিভোষ- 
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পূর্বক ভোজন করিলেন। মুনিবর বিজয়চন্দ্রের আগম- 
নাপেক্ষায় অনেক ক্ষণ তথায় অবস্থিতি করেন, এ দিকে 
বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়। বিজয়চন্ত্রের আর আগম- 
নের সম্ভাবন! না দেখিয়। কহিলেন, বাছ। বসন্ত! তোমার 
দাদা বুঝি আর আসিলেন না। যদি জীবিত থাকেন, তবে 
কোন সময়ে অবশ্য সাক্ষাৎ হইবে। তুমি আমার সঙ্গে 
আইদ। দুনির এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বদস্তকৃমার 
দাদা, দাদ], বলিয়। উচ্চৈঃস্করে রোঁনন করিতে লাগিলেন । 
তপোধন প্রবোধ দিবার জন্য কহিলেন, বাছা রে! আর 
কীদিও না, চুপ কর, তুমি কি শুনিতেছ না, বনের মধ্যে 
বাঘ ডাকিতেছে। আর এ খানে থাক হয় না, চল আমর! 
শীঘ্র শীঘ্র যাই। বদত্তকুমার ভরে অমনি চুপ করিলেন । 
তপস্বী তাহাকে হস্ত ধরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়! দিলেন এবং 
স্বহস্তে লাগাম ধরিয়া চলিলেন। দ্বিতীয় অশ্বটা পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ চলিল। 

মুনিবর সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিজাশ্রমে উপস্থিত হইলেন । 
আশ্রমবাদিগণ, একে একে দকলেই তীহ্ার নিকটবর্তী 
হুইয়! বসন্তকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি 
তৎসন্ন্ধীয় সমস্ত বিবরণ আদ্যোপাস্ত বর্মন করিলে, তপন্থি- 
সম্প্রদায় চমত্কৃত ও সাতিশয় দুঃখিত হইলেন 

_সারদ্বাজ মুনি অনপত্য, এজন্য তদীয় পত্রী দক্ষিণ! 
সর্ধক্ষণ পর-পুত্রপালনে একান্ত ইচ্ছাবতী ছিলেন। বসস্ত- 
কুমারকে দেখিয়া, তাহার আর আহ্লাদের পরিসীম। খাকিল 
ন1। আব্বার বমস্তকুমারের এমনি সুন্দর মুখী ছিল, যে লতত- 
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পুত্রপ্রস্থতিও তীহার মুখপানে চাহিলে, লালন পালন করিতে: 
ব্যগ্রা হইত। বিশেষতঃ মুনিপত্বী সম্তান-বিহীনা, স্থুতরাং 
তিনি আহ্লাদ-দাগরে নিমগ্রা। হইয়! বাঁহুযুগল প্রসাঁরণপুর্ব্বক 
বসস্তকূমারকে ক্রোড়ে করিরা কুটীরে গমন করিলেন । 
রজনী গ্রভাতা হইল। মুনিক,মারেরা বদস্তক,মারের সঙ্গে 
ক্রীড়া করিতে কুটারদ্ধারে দণ্ডায়মান হুইলেন। তিনি 
অপরিচিত হেতু কাহারও নিকট গেলেন না; রজনীতে 
কেবল ব্রাহ্মণপর্ীকে দেখিয়াছেন্, অতএব তীাহারই নিকটে 
বনিয়া থাকিলেন। যখন তাহার অন্তঃকরণে ৰিজয়চন্দ্রের 
কথ! জাগ্রৎ হইতে লাগিল, তিনি অমনি দাদা! বলিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। দ্বিজরমণী তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া, 
হরিণ-শিশু ও করভ দেখাইয়া প্রবোধ-বচনে স্থুস্থির করিতে 
লাগিলেন। এই অবস্থায় ছুই চারি দিন গত হইল। যথন 
তাপস-তনয়দিগের সহিত তাহার প্রণয়পঞ্চার হইল, এবং 
ক্রীড়া! কৌতৃকে অন্তঃকরণ সর্বদ1 বাগ্র রহিল, তখন বিজর-. 
চন্দ্রের কথা ক্রমে অস্তর হইতে অন্তন্থিত হইতে লাগিল 

_ এতদবস্থায় কিছু কাল অতিবাহিত হয়। ভাপসশ্রেষ্ঠ 
সারদ্ধাজ অন্যান্য মুনিকুমারের সহিত বগস্তকুমারের 
পাঠাভ্যাস করিতে সময় নিক্ষপণ করিয়া দিলেন। প্রথমতঃ 
তাহাতে তাহীর কিঞ্চিৎ কষ্ট ও বিরক্তি বোধ হুইল বটে, 
কিন্তু যতকালে কিঞ্চিৎ বোধ হইয়! উঠিল, তখন তিনি ব্যগ্র 
ও উৎ্স্থক হ্ইয়া সহাধ্যায়িগণের সহিত ্রতিজ্ঞাপুব্বক, 
বিদ্যাত্যাসে নিধুক্ত হইলেন। একে রাব্দপুত্র স্বভাবতঃ 
তীক্ষবুদধি, তাহাতে আবার তপস্বাদিগের উপদেশ, স্ৃতরাং 
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অত্যপ্প পরিশ্রমেই চিত্তোৎকর্ষ হুইয়। বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত ও 
ধমপ্রবৃত্তি সনুদায় বর্ধিত হওয়ায়, নিকষ্-প্রবৃত্তি সকল 
তাহার দ্বণার্থ হইল। ইহাতে আর বিদ্যাভ্যার়ের ফল কি 
না দর্শিল? 

বাছা সকল ! সংসারী বাক্তিগণ নান! বিদ্যায় ফান 
হইরাও গ্রন্থবাহক-চতুষ্পদ-তুল্য। যেহেতু তাহারা কাপট্য, 
চপলতা।, মিথ্যা, প্রবঞ্চন], স্বার্থপরতা প্রন্ৃতি কৃত্রিম 
গ্বভাবের বশবত্তঁ হন। তপস্বীদিগের সেরূপ ব্যবহার 
কিছুই নাই। লোকালয়ে সুম্বভাঁব মনুষা প্রাপ্ত হওয়া 
সামান্য ব্যাপার নহে; সাঃ প্রত শিশু মাতৃক্রোড় হইতে 
কত্রিম প্রকৃতি অবলম্বন ও চাতুর্য্য, বঞ্চকতা শিক্ষা করিতে 
আরম্ভ করে, আর যাবজ্জীবন তদন্ুশীলনেই ব্যাপৃত থাকে | 
তপশ্বিগণের বাল্যাবধি বার্ধক্য পর্যযস্ত কেবল রত্যস্থচন1, 
ধর্ম নুষ্ঠান, ধর্মশান্ত্র শ্রবণ, মনন, ধৈর্য্য ও ক্ষমা এই সকল 
সৎগুণেরই পরিচালন] হইয় থাকে । ইচ্াতে আর তপোবন- 
বাদীর কৃত্রিম স্বভাবের বশীভূত কেন হইবেন? 

বসস্তকুমার আন্ুপৃব্বীক সকল শাস্ত্রে পারদর্শা, এখং 
ক্রমে. কৈশোরাবস্থা পশ্চাৎ করিয়া যৌবনোদ্যানে উপস্থিত 
হুইলেন। তাগনশ্রেষ্ঠ সারদা, তাহার স্বাগত যৌবনা- 
বলোকনে নিকটে বাইয়া, চরিতরপরীক্ষার্থ গল্পচ্ছলে তাহাকে 
একটা প্রশ্ন করিলেন। 
বাছা বসস্ত! মন্গজনাঙ্া এক নে কৈশোর 
বস্থা গত হইলে, ভিনি যৌবনের প্রারস্তে সন্দেহ-পন্থায় 
ইত্তস্ততঃ গমন করিতে করিতে, সম্মুখে এক ঠিস্তাশৈল 
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দেখিতে পাইলেন; সেই পর্বতের শিখরদেশ জ্রুমে বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়। গগন স্পর্শ করিয়াছে । 'মনুজ তাহার দমীপ- 
ৰর্তী হইতে সমুৎ্সথক হইয়া দ্রতবেগে গমন করিতে 
লাগিলেন, কিন্ত বন্ধুর ভূমি প্রযুক্ত বারংবার তাহার পবস্থপন 
ও গতিরোধ হইতে লাগিল ; স্থুতরাং কেশ পাইতে লাগিলেন। 
তিনি বুধ! যত্বে নিকটবর্তী হইয়া! দেখিলেন, সেই শৈলেন্ক 
শিখরদেশ হইতে ছুইটী দ্িবাঙ্গনা বহির্গত| হইয়া তাহার 
নিকটে কুর্জরগমনে আসিতেছে। তন্মধ্যে একটা অঙ্গনা 
বিচিত্র বস্ত্রাল্কারে বিভূষিতা ও চঞ্চলপ্রক্কৃতি। দ্বিতীয় 
অঙ্গনাটা অতি স্ুণীল1, সাধুমতি, সলজ্জবদদনা এবং অঙ্গ-. 
সৌষ্ঠবেই অলঙ্কৃত| হইয়াছেন । | 

এইরূপদৃষ্টি করিতে করিতে প্রথমা রমণী ভ্রুতগমনে 
ভাঁহাঁর নিকটবর্তিনী হইয়! অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে কহিলেন, মনু! 
তুমি কিচিস্ত। করিতেছ? তোমার এত বিচারের প্রয়োজন 
কি? আমার এই স্থগম পথে গমন কর। মন্গুজ আশ্চর্য্য 
ঘটন| নিরীক্ষণে চমৎ্কৃত হইয়া কহিলেন, আপনি কে? 
কিনিমিত্ত আমার নিকটে আগমন করিয়াছেন ? 

স্বাগতা ললন1 উত্তর করিলেন, আমি গ্রেয়ঃ, তোমাকে 
উভয় পথের সন্ধিস্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়া সুগম পথ 
দেখাইতে আসিয়াছি। আমার পন্চাৎ যিনি আঁপিতেছেন, 
তাহার নাম শ্রেরঃ। তাহার প্রদর্শিত পথ এমন দুর্গম যে, 
. দ্বে পথে যাত্রিগণ কিঞ্িৎ গমন করিয়া প্রায়ই প্রত্যাবর্তন 
করেন। উনি মনুষাদিগকে আনন্দ ও ভাবি সখের প্রত্যাশা 
বিয়া থাকেন? দে কেবল আশামাত্ব। তাহা কোন- কালে: 
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গরিপূর্ণ হয় কি না, সনেহ। সুতরাং মীনবমাত্রই সেই 
পথের পান্থ হইতে ইচ্ছুক নহেন। আমার এই পথ স্বগম্ 
জানিয়! এ ক্ষণে প্রায় সকলেই ইহার অন্ুবত্রীহইতেছেন । 
অধিক কি বলির, যাত্রিগণের সমাগমে দকল স্থান পরিপূর্ণ 
হইয়াছে। 

প্রেয়োঙ্গনা এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রেয়োঙ্গন! 
ধীরাগমনে মন্ুুগ্ের নিকটবর্তিনী হইয়া মৃছ মধুর সম্ভাষণে 
কহিলেন, বাছা মনুজ । তোমাকে উভয় পথের সন্ধিস্থানে 
দণ্ডায়মান দেখিয়1 সাধুপথ প্রদর্শন করাইতে আমি এ পর্য্ত 
আপিয়াছি। এক্ষণে তুমি বিচার করিয়া সত্পথ অবলম্বন 
কর। 

প্রেয়োর্ঈনা কহিলেন, মনুজ ! তুমি শ্রেয়ের কথায় সুগ্ধ 
'হুইও নাঁ। উহার প্রদর্শিত পথে সখ পীগয়া বড় কঠিন॥ 
তুমি আমার প্রদর্শিত পথে চল, আমি এ পথের ষে সমুদর 
সুখ বর্ণন করিব, তাহার ফল প্রত্যক্ষই দ্েখিবে। আর, 
ও পথের পথিকদিচগর বে ছুর্গতি, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। 
আমার এ পথের পাস্থদিগের যে কত সুখ, আহা! 
তাহা -কি এক মুখে বর্মন করিয়া শেষ করা যাঁয়? দেখ, এক 
বদস্তকীলেই বা কত সুখ; নব কুস্থমিত তরু সকল দৃষ্টি 
করিলে অন্তঃকরণে কত নব নব ভাবেরই সঞ্চার হইতে 
থাকে, এবং প্রফুল্ল কমল-ঘলে মধুকরকে মধুপান করিতে 
নিরীক্ষণ করিলে পথিকের অন্তঃকরণে কি অনির্কচনীন্ব 
ভ্াবেরই উদয় হয়! আতগ-তাপিত ব্যক্তি যখন মলক্ব 
দমীরণের সুমন দঞ্চারে ুশীতল-বকুল-মূলে উপবেশন করে 
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সেই সময় অলিবুন্দ গুণগুণ ধ্বনিতে, কোকিল কোকিলা 
কুছরবে, কি আশ্চর্য্য সুখে তাহাকে সুখী করিয়া থাকে! 
আবার বিষয়বিলাসী মনুষ্যগণ, দ্বিতল, ত্রিতল, কেছ কেহ 
ততোধিকতল গৃহে মণিময় পর্যযস্কে কুন্থমতুল্য স্থুকোমল 
শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া, রতিরূপা কামিনী-সঙ্গে হাস্য কৌতুকে, 
তাহাদিগের নৃত্য ও অপাঙ্গ-ভঙ্গিমায় এবং সুরভি মুখচন্ত্রমা- 
স্্রাণে, কি না স্থুখ সন্তোগ করেন? ঘাহার নিকটে শ্রেয়ের 
ভাবি জুখ কি স্থুথ বলিয়! গণ্য হইতে পারে ? কোন্‌ মূর্খ ভাবি 
দুল্তভ সুখ প্রত্যাশায় প্রত্যক্ষ: সুলভ স্থুথ পরিত্যাগ করে? 
শ্রেয়ঃ কহিলেন, বাছা মন্ুজ! প্রেয়ঃ যাহ! কহিলেন, 
তাহা যথার্থ বটে, কেননা! আমার এ পথ অবলম্বন করিলে 
প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, যেহেতু ইন্জিয়- 
সংযম বাতীত এ পথের পান্থ হইতে কেহ সমর্থ হয় না। 
শন-বিশিষ্ট হওর|। মনুষ্যের প্রকৃতিমিদ্ধ, কিন্তু মনুষ্য সকল 
ক্রমে কৃত্রিম ব্যবহার প্রণালীর বশবস্তী হওয়ায়, আপন 
স্বভাবদোষে ইন্্িয়নিগ্রহ সহ্য করিয়া, অমূল্য শান্তি-সম্পত্তি 
হইতে পরাজ্মুখ হইতেছেন। এক্ষণে সকলেই তাহাকে 
কষ্টসাধ্য বোধ করেন। কিন্তু যে মহাত্মা কুজন-সহ্বাস 
বিষবৎ পরিত্যাগ করির! ইন্জ্রির-বশীকরণ দ্বারা সাঁধু-সঙ্গাব- 
লম্বনে আমার এই নিত্যাঁনন্দ পথের পথিক হইয়াছেন, তিনি 
জলে, স্থলে, লোকালয়ে, বিজনে, পুর্বাহে, সায়ান্ছে, নিশীথ 
সময়ে, সকলাবস্থার সকল স্থানে দর্ধক্ষণ নিরুপমানন্দ' ভোগ 
করিতেছেন। এরূপ একটা বাক্য নাই যে সে আনন ব্যক্ত 


করি। ধাহারা সেই স্থখশৈলীরোহ্ণ করিয়াছেন, তাহাক্জাই 
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জামেন, সে কিরুপ আনন্দ। অন্যে তাহা প্রকাশ করিবে 
সাধ্য কি? 
বাছা রে ! তুমি বিচার করিয়! দেখ, প্রেয়ঃ যে সকল স্্থ- 
ধারা বর্ণন করিলেন, সে সকল অস্থায়িনী ও আগুতোধিণী। 
প্র আশুতোষিণী সুখধার। পরিণামে গরলময়ী হয়, তাহার সন্দেহ 
নাই। প্রতাক্ষ দেখ, প্রেয়ঃ যে পুম্পের বর্ণন করিলেন, তাহ! 
যে সময়ে প্রফুল হুয় তাহার পর ক্ষণেই মলিন হইয়! যায়। 
সুখবিলাদিনী ললনাগণের যৌবনাবস্থা পুষ্প হইতে আর অধিক 
কি? এই দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রেয়ংপথের সমুদয় সুখ বুঝিয়! লও। 
মুনিবর এই অবধি কহিয়। বসস্তকুমারকে জিজ্ঞাসিলেন» 

বাছা ! বল দেখি, এই উভয়ের কোন্‌ পথ অবলম্বন কর! 
মনুষ্যের কর্তব্য 1 নসস্তকুমার কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়! কহি- 
রোন, তাত ! প্রেয়ঃ-পদবী কেবল আশুতোধিণী। শ্রেয়ঃপথা- 
রলম্বন করাই মনুষ্যে কর্তব্য। তপোধন প্রশ্নের সছুত্তর পাইয়! 
কহিলেন, ই। সত্য বটে, কিন্তু আধুনিক মনুষ্য নকল, বিশেষতঃ 

ংমারীদিগের মধ্যে বিদ্বান্‌ ও ধনবান্‌ মহাঁশয়বেরা প্রেয়ঃপথের 
পধিকই অধিক, তবে যে বাহিরে সাধুবৎ ব্যবহার করিয়! 
থাকেন, দে কেবল লোকে খ্যাতি প্রত্যাশায়, কিন্ত অন্তরে 
অন্যপ্রকার-ভাবান্বিত। পরচিত্ব অন্ধকার, ইহাঁও যথার্থ বটে, 
আবার কার্য দ্বারাও কাহারও - আন্তরিক ভাব গোপন থাকে 
না। বদি সকলে স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়। বলেন, 
তাহা হইলে একরার পরীক্ষ। করিয় দেখ] যায়, কে কেমন সাধু 

বসন্তকুমার মুনির আশ্রমে এবংবিধ নানাপ্রকার শা" 
লা বয়োবিদ্যায় বর্দিষু। হইতে লাগিলেন। 

শু 
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বংসগণ। বসন্তকুমার সারদ্ধাজ মুনির আশ্রয় গাইয়া 
বিবিধ বিদ্যায় বিভূৃধিত হইতে লাগিলেন । এ দিকে বিজয়" 
চন্ত্রকে করিবর করবেষ্টন করিষ্বা ধাবিত হইল, তোমরা এই- 
বাত্র শুনিয়াছ। পরে তাহার কি দশা হইয়াছিল, এ ক্ষণে 
বিস্তারিতরূপে তাহাই বর্ণন করিতেছি, মনোনিবেশপূর্বক 
শ্রবণ কর। অন্যমনস্ক হইলে কিছুই শ্মরণ থাকিবে না । 

ঘে সরোবরের কুলে বিজয়চন্ত্রককে করিবর করাবদ্ধ করে, 
তথা হইতে ছয়-ক্রোশাস্তর বারু.কোণে স্থু গ্রমিদ্ধ বিজয়পুর ; 
উদ্ত নগ্রর অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। উহা! বাজ! রমণী" 
মোহনের রাজধানী ছিল। নৃপতির ষেরধপ পরমেশ্বরপরা- 
য়ণতা ও উদার চরিত্র, তাদৃশ বিক্রম বা! বিষয়-বৃদ্ধি ছিল না। 
ঠাহার প্রধান মহ্িষীর নাম স্ুশিল।। তিনি গুণানুরূপ, 
রূপবতী ছিলেন না । কেধল বিবিধ বিদ্যা-ভূষণে ভূষিত! হাও- 
যায়, গতির মনোমোহিনী হইয়াছিলেন। মধুরস্বরের রূপ 
কুৎসিত হইলেও গুণে যেমন লোকে মোহিত হয়, রাঁজাও 
ভদ্রপ প্রিরতমার গুণে একান্ত বশীভূত ও বিমুগ্ধী ছিলেন। 
বন্ততঃ গৃহিণীগণের যে সমস্ত গুণ থাকা আবশাক, রাষ্জী ঙ্গে 
সমুদায়ের একাধার বলিলেও বল! বায়। রাদমহিষী বলিয়া 
ঠাছার কিছুমাত্র অভিমান ছিল না । তিনি শ্বহস্তে রন 
করিয়া পরিবার এবং গারচারিকাদিগকে ভোজন ববরাইকেধ।.. 
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পলিত 'পশ্ড ও রোপিত বৃক্ষলতাদির তত্থাবধান নিজে করি- 
তেন। প্রতিবাপ্দিগণের ভবনে উপস্থিত হুইয়। দীনকে. 
অর্থ, রোগীকে পথ্য, ভোগীকে উপদেশ, দিতেন । এই 
নিমিত্ত সকণেই তাহাকে জননীস্বরূপ শ্রন্ধা ভক্তি করিত ।. 
রাজ্জী অলীক গর করিয়া তিলার্দ সময়ও ন্‌ করিতেন ন1। 
অবকাশ সময়ে পতির সহিত দমবেত হুইরা রাগ্যের শুভাগুভ.. 
ও কর্তব্যাকর্তব্য তর্কবিতকর্পৃর্ববক স্থিরীকৃত্ত করিতেন। বাস্ত- 
বিক, তিনি সর্ধবিষয়েই পতির নহকারিণী ছিলেন । 
_ মহিষী বথানময়ে একটা কন্যাসন্তান প্রসব করেন। 
অন্ধক্রমে জাতকর্ম্মাদ্দি সমুদয় সংস্কার নম্পন্ন হইলে, রাজা 
ভনয়ার বিমল রূপলাবণ্য বিলোকনে বিনল! নাম রাখিলেন 
বিমল! বৃদ্ধিশীল-বায়ু-বদ্ধিত তরক্ষমালাতুল্য বৃদ্ধিবীলা হইতে, 
লাগিলেন। রাজাঙ্গন! সুশীল, কন্যাকে সুশীল! ও ঈশ্বর" 
পরাঁয়ণ। করণভিলাষে, পঞ্চবর্ষ বয়সে উপযুক্ত-মাচার্যয-হস্তে 
শ্মর্গণ করিলেন। | | 
এই সময়ে সাম্রাজ্যের সামন্ত সমুদার, ভূপতিকে নিতান্ত 
হীনবীর্ধ্য দেখিয়া, বিদ্রোহী হইয়া উঠিপ। চারি দিক 
হইতে এককালে যুদ্ধানল প্রজ্লিত হইতে লাগিল। রাজা! 
দ্রাৰানিল-বেষ্টিত দ্বিরদুল্য ও বাড়বানল-বেষ্টত সাগর়বাসীর্‌ 
ন্যায়, একবারে ভয্কে বিহ্বল হইলেন। তাহার অন্তঃকরণে 
রণোৎম উৎসারিত না হইয়া বরং প্রস্থানজ্রোত বহিতে 
লাগিল। বিপদে বিহ্বল হওয়া গ্ুশের হেতু, ইহ! বিবেচন! 
করিগ্া রাঁজমহিষী নৃপতির:-নিকটবর্তিনী হইলেন, এবং, 
সাযাকে ধৈর়্/শালী, সাহদী $.উৎনাহাষিড করণার্থ। প্রি) 
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সন্বোধনে কহিলেন “মহারাজ! আপনি এত কাতর হই, 
ভেছেন কেন? বিপদ ও সম্পূদ উভয়ই মনুষ্যেরা ভোগ 
করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর ভীবগণের মর্থলের নিমিতৃই 
অমঙ্গল স্ট্টি করিয়াছেন। ছুংখ না থাকিলে স্থুখান্থতব 
কে করিত? অতএব তিনি যাহা করেন তাহাই আমাদের 
মন্দলের কারণ। পার-জিগমিযু যেমন তরণী অবলম্বন করে, 
তজপ বিপদ্কালে সাহসাবলম্বন কর! উচিত। কাপুরুষেরাই 
বিপদে ভীত হইয়! থাকে। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরা ধৈর্ধ্যাবলম্বনে 
কৌশলে কার্য্য সম্পন্ন করেন। বীর্যহীন লোকেরাই সময়ে, 
সময়ে বিপদে বিহ্বল হর, কিন্তু বীর পুরুষেরা আমোদ জ্ঞান 
করিয়] তাহাতে অগ্রনর হন। শিবাগণ গজগল্জনে শঙ্কাতুর 
হষ্টয়! বিবরান্তরে প্রবেশ করে,কিন্ত মিংহ তাহাতে আনন জ্ঞান 
করিয়া সমরে উপস্থিত হয়। যেমন, সময় উপস্থিত হইলে, 
অনল দাহন করিতে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতে, কিরণমালী 
কিরণ অর্পণ করিতে, পবন গমন করিতে, দেবরাজ দৈত্য-দলন 
করিতে, বিরত হন ন1; তন্জরপ ক্ষজরিক্ননস্তানগণ, যুদ্ধ উপস্থিত 
হইলে, যুদ্ধদানে কদাচি পরাধ্থুখ হন না । রাজ যুদ্ধদানে . 
ধিরত ছইলে ও ভয়প্রযুক্ত পলায়ন করিলে রাজশ্রীতরষ্ট এবং 
ইহলোকে অকীর্তিমান্‌ ও পরলোকে পাঁপভাজন হন। ৰীর- 
পুরুষ যদি পরাক্রম প্রকাঁশ করিয়া- সন্বখ-দঙ্সামে তহুতাগ 
করেন, তাহা হইলে তিনি এঁহিকে, কীর্তিশালী ও পারত্রিকে 
ধর্ঘশিখরবাদী হন। অতএব মহারাজ! যুদ্ধ পরিত্যা 
করিয়া! কদাচ পলায়ন করিবেন না7%” রাজ! গ্রিরবাদিনী: 
প্রেয়নীর এন্ধপ উৎসাহবাক্যে উত্তেনিত, হইয়া সমরোদ যো 
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করিতে লাগিলেন। রাজাজ্ায় অস্ত্র শন্ত্র পরিষ্কত ও শাণিত, 
দেন! গজ বাজী পরিবর্তিত ও বদ্ধিত, রথ সংস্কৃত এবং 
আঁহারীর দ্রব্য সঞ্চিত হয়া ছুর্গ পরিপূরিত হইল। 

দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়! রাজা রমণীমোছন+ 
ছুর্গরক্ষক সৈনিক দ্বারা ছুর্গ দৃট়তর বদ্ধ করিয়। যুদ্ধধাত্র 
করিলেন। পতিপ্রাণা স্থবীলা পতির. সাহদ ও উৎসাহ 
বর্ধনার্থ তাহার সহচরী হইলেন । বিপক্ষের সন্মুথস্থ উপযুক্ত 
স্কানে শিবির সন্নিবেশিত হইল। নৃপতি. কেবল বনিতার 
বুদ্ধিকৌশলে সেনাশ্রেণী সংস্থাপন করিয়া অভেদ্য ব্যুহ 
নির্মাণ করিলেন। কালাগ্নিসদৃশ যুদ্ধাগ্নি গ্রজ্জলিত হইয়! 
উঠিল। কোন পক্ষে পরাঞ্জয় কোন্‌ পক্ষে বিজয় হইবে» 
তাঁহার কিছুই নির্ধারণ হইল না। উভয় পক্ষের দলবলই 
অপরিমিত পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। সৈন্য- 
কোলাহলে, কোদও-টস্কারে, রণচক্র-শব্দে, গজগর্জনে এবং 
হ্ষোরৰে, রণস্থলী ভীষণমূর্তি ধারণ করিল । এই কালে 
বিপক্ষপক্ষ হইতে হঠাৎ এক স্ুতীক্ষ শায়ক আপিয়। রাজার 
লললাউদেশ একবারে বিদীর্ঘ করিয়া] ফেল্লি। রাঙ্গা মৃচ্ছি্ত 
হইয়] বাত্যোৎ্পাটিত বনম্পতির ন্যায়, কেশরি-কর'বিদীর্ৃ 
শিরা করীর ন্যায়, রথোপরি পত্তিত হুইলেন। সারথি, 
তত্ক্ষণাৎ রথপ্রত্যাবর্তন করিয়! শিবিরাভিমুখে টি 
0 

:. ভাবতবর্ষীর দেনা সেনানায়কগণের চিরগরণি প্রধান 
রা রে অই যে, রাল্জা যুদ্ধ মৃত বা হীনবল হইলে সহস্র সহজ 
়াগ সৃক্বেঙ তাহারা. ভগ্জোখনাহ্‌.ও. অেমীতম্ব হুইয়। 
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পলায়নপরায়ণ হয়। রাজা! রমণীমোহনের সেনামধ্যেও তদ্রুপ; 
গোলযোগ উপস্থিত হইল। 
রাণী এই ঘটনায় নিতান্ত উৎক্িতা হইলেন। এবং 
গ্রতিবিয়োগ-শোকসাগর উদ্দেল হইয়| উঠিলেও, তৎকালে 
ছুঃখ সংবরণ করিয়া, ধৈর্যাবলম্বনে যুদ্ধসজ্জায় রণক্ষেত্রে 
যাত্রা করিলেন। তাহার ততৎকালের ভীষণাকৃতি দেখিয়! 
সকলের বোধ হইতে লাগিল, যেন ভগবতী শ্যামারৃতি 
হইয়া তুহিনাচলে টৈতাদল দলন করিতে যাইতেছেন। 
রাজ্জী ব্যৃহ প্রবেশপূর্ববক সৈন্যদিগকে উৎ্নাহ প্রদান করিয়া! 
কহিলেন, “আমি পতিহীন। হইয়াছি বটে, কিন্তু পুত্রহীন! 
হই নাই। এখনও আমার সহজ সহত্র পুত্র বিদ্যমান 
রহিয়াছে । তাহারা কেহই হীনবীর্ধ্য নহে, সকলেই অপরি- 
মিত-পরাক্রমশালী। হায়! এ কি সাধারণ ছঃখের বিষন্ন 
আমি সহত্র-সহত্র-বীর-মাতা হইয়াও বিপক্ষের হস্তগত 
হইব। আমার পুত্রের! কি তাহা স্বচক্ষে দেখিবে! সংসারে 
ধতপ্রকার স্থুখ আছে, স্বাধীনতা-স্থবধ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ । 
ংসারে যতপ্রকার হুঃখ আছে, পরাদীনতা-ছুঃখ সকল 
হইতে ছুঃসহ। হায়! আমার বীর্ধ্যবান্‌ সন্তানেরা কি 
পরাধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবে এবং দ্বারুণ পরনিগ্রহ সহা 
করিবে। যে্বর্মরী বিজয়নগরী জয় করিতে ইন্দ্রম্নুত অয়স্তও 
ভীত হইতেন, এ ক্ষণে কি সেই নগরী সামান্য সামস্ত-সমরে 
পরাজিত হইয়া অপহৃত হইবে! আমি সিংহপরাক্রমশালী 
এত অনংখ্য বীরের মাতা হইয়া এখন কি. শৃগালভার্যা 
হইব” মহিধীর এতাদৃশ খেদপুর্ণ উৎ্সাহ-বাক্য শর 
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করিয়া চতুর্দীল সৈম্তগণ্ত পদদলিত ভুজঙ্গ, তিরস্ৃত মাঁতঙ্গ, 
দ্বতলগ্র বন্ছি ও মেঘাস্তস্থ্য্যের ন্যায় রর হইর1 পূর্বাপেক্ষা 
খতগুণ বল বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। অতি অল্প 
ক্ষণেই বিপক্ষ-পক্ষ মহাভয়ে ভীত হইয়া স্থিরতরু-সদৃশ স্তব্ধ 
হইয়া রহিল। রাজী পুনর্ধার সৈম্তদিগকে উত্পাহান্বিত 
রুরণাশয়ে বপিলেন, «ভগবান্‌ রামচন্দ্র একাকী ছুরয় রাব- 
ণকে পরাজয় করিয়। সীত। উদ্ধার করিরাছিলেন। অজাত- 
প্রতিযোধ ধনগ্ুয় অনংখ্য নৃপকুল হইতে একাকী ভ্রৌপদীকে 
রক্ষা! করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ পরশুরাম পিতৃবৈরী ক্ষত্রিয়- 
দিগকে একবিংশতি বার যুদ্ধে পরাজিত করিষ্বা নিহত 
রুরেন। তোমর। তত্তুল্য সহত্র সহত্র যোদ্ধা কি জননী- 
্বরূপা জন্মভূমিকে রক্ষা করিতে পারিবে না? তোমাদিগের 
পিতৃবৈরী এখনপধ্যন্তও জীবিত রহিয়াছে? প্রতিফল কিছুই 
প্রাপ্ত হইল না?” 

পতিবিরহ-কাতর1 মহিষীর এইরূপ খেদপূর্ণ উৎমাঁহ* 
রাক্য-শ্রবণে সৈন্যের, প্রবল পবনের ন্যার, ধাবিত হইয় 
বিপক্ষের ছুর্ভেদ্য ত্রিভূঙ্গব্যৃহ ভেদ করিরা ফেলিল। শক্রুরা 
অস্হ পরাক্রম আর সহ করিতে ন1 পারিয়া শ্রেণীভঙ্গ-পূর্বক 
চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পলারিত-মৃগানুরণে 
কেশরী ধেমন ধাবিত হয়, রাঁজ রমণীমোহনের সৈনম্যগণ 
বিজ্রোহিদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তদ্রপ ধাবিত হইল। শিবি- 
যৌপরি রিজয়পতাকা উড্ভীন দেখিয়! রণজয়-চক বাদ্য 
বাজিতে লাগিল ।. দেন! ও মেনাপতিগণ, রণশ্রাস্তি শাস্ি 
ঝুরি, পান্ব-প্রকৃতি-সবলগ্বনে ক্রমে ক্রমে শিবিরে প্রবিষ্ট 
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হইয়া, রাজার বিয়োগজন্ত ছংখ প্রকাশ করিতে লাগি 
লেন। ও | 

মহিষী নৃপতির মৃত শরীর ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতে 
'লাগিলেন। তাহার ছুটা নেত্র হইতে অজজ্র অশ্রধার| 
দিগ্নত হুইয়1 রাজার অঙ্গ ধৌত করিতে লাগিল। তত্দষ্টে 
বোধ হইল, যেন অন্তঃসলিল ফন্তু নদী পৃথিবীর অন্তস্তাপে 
উত্তাপিতা হইয়া সহম্মুখী হইলেন । রাণী শোকমোহে, 
মুগ্ধা হইয়া কহিতে লাগিলেন, “হা নাথ! আমাকে অনাথিনী 
করিয়া একাকী কোথায় গমন করিলে? আমি তোমার 
মুখারবিন্দের মধুর সম্ভাষণ ন! শুনিয়া একবারে দশ দিক 
শৃন্ত দেখিতেছি। অনিবার্য শোক আমার শরীর জর্জরী- 
ভূত ও হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে । একবার গাত্রোথান কর, 
আমার সহিত কথা কহ, এবং আমাকে বাছু-লতা দ্বার! 
বদ্ধ করিরা আলিঙ্গন কর। আঁমার তাপিত তন্গু শীতল 
হউক ।* রাজী এইন্ূপ কহিতে কহিতে শোকমেহে 
মুগ্ধী হইয়া বাহুলতা দ্বারা পতিকে, বেষ্টন করিয়া ধুলায় 
বিদুিতা হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণানস্তর নৃপজায়া জ্ঞান- 
প্রাপ্তা হইয়! কহিলেন, “হা জীবিতেশ্বর ! জগদীশ্বর আপনান 
প্রতি প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়াছেন। 
আপনি ৰিপক্ষভয়ে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া! প্রাণভ়ে 
পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিলে 
পারত্রিকে পরমেস্বরলমীপে দণ্ডনীয় হইবেন, আমি”এই ভয়ে, 
আপনাকে যুদ্ধপক্ষাবলগ্বন করিতে উৎনাহিভ করিয়াছিলাম.$ 
আপনি 'সঙ্গুখ-নঙ্গামে শরীর ত্যাথ করিনা পরম পিতার 
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ঈছবাঁসের পাত্র হঈলেন। কিন্ত আমাঁকে শোক-সাগরে পতি: 
নিধনরূপ কলক্ক-তরহ্্রোপরি যাবজ্জীবন ভাসমান রাখিলেন 1 

রাজ্জী এইরূপ বিলাপ করিয়া পতিসহগামিনী হইতে 
ইচ্ছাবর্তী হইয়া, চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। 
সৈম্ঠের চনানকাষ্ঠ আহরণ করিয়] সমাপ্িকুণ্ড প্রস্তুত করিল। 
গতিপ্রাণা শুশীলা গতির সহমরণে একান্ত উদ্যোগিনী 
হইলেম। চিভারোহণ করিতে ধান, এমন সময়ে প্রধান 
সেনাপতি ধুগ্নাক্ষ তীহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন “মাতঃ! 
পিতা আমাদিগকে পরিতাাগ করিয়াছেন, এখন'কি আপনি 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন? আমরা কাঁহাক আশ্রয় 
করিব? কে আমাদিগকে প্রতিপালন করিবে? আমর! 
কাহার জন্য বছুশ্রীপী নিধন করিম রণঙ্জয়ী হইলাম! 
পনি না-থাকিলে অগত্যা! পুনর্্ধার আমাদিগকে পরাধীন 
ছইতে হইবে । কিন্তু আমপ্নী কখনই পর-নিগ্রহ সঙ করিতে 
গারিব না, এই জ্বলস্ত-চিতারোহণ ক্ষরিয়াই প্রাণত্যাগ 
করিব। তজ্জন্য 'শাপনিই ঈশ্বরসমীপে দণ্ডনীয়! ইইবেন।৯ 
কিন্ত রাণী ইহাতে নিবৃত্তা না হওয়ায়, সেনাপতি পুনর্ধার 
ফহিলেন, “মৃত ভর্তার অঙ্গুগামিনী হইলেই যে তাহার 
গ্লহিত গুন; সাক্ষাৎ হয়, তাহা নহে। যেহেতু মানবধাত্রেই 
আপন আপন কশ্মান্থুবায়ি ফল প্রান্ত হইয়া! থাকেন । এবং 
সহমৃত! হইলেই যে পতিত্রতা-বর্ গ্রতিপালিত হয়, অন্য, 
প্রকারে হর না, এরূপ নহে, বরঞ্চ ইছাতে আত্মহত্যা-মহাঁ 
পাপে লিপ্ত হইতে. হয়।. পতিব্রতা সহশ্রপ্রকারে স্বকীয় 
গতিব্রত্ন্ম গ্রতিপাধন ও পতিভক্কি প্রকাশ করিতে 
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পারেন। সতীদিগের পতির প্রিয় কার্ধ্য-সাধন ও ষথার্থরূণে! 
ত্রন্গতর্যাব্রত পালন করিলেই পতিব্রতা-ধন্্ প্রতিপালিত্ত 
হইতে পারে; অন্কমরণ-ধর্দমাপেক্ষা জীবিত-ব্রক্গচর্যয ব্রত 
সহআংশে উত্কৃষ্ট তাহার সন্দেহ লাই ।» প্রধান সেনাপতির 
এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়। রাজ্ঞী পতির সহমরণে 
'নিবৃত্তা হইলেন। রাজার অস্ত্যোষ্টিকার্ধ্য সম্পন্ন হইলে, মহিষী 
উক্ত স্থানে জয়ন্তস্ত নির্াণ এবং বুদ্ধবিৰরণ তাহাতে ক্ষোদ্দিত 
করাইলেন। অনন্তর রাজধানী প্রত্যা বর্তনপুর্ব্বক প্রধান 
গন্ত্রীর হস্তে রাঁজকার্ষ্য সমর্পণ করিলেন । 

রাজী মন্ত্রিহস্তে রাঁজ্য-ভার সমর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু 
'আপনি বিশেষ সতকর্তা ও পরিশ্রমপুরর্বক সনুদায় পর্য্যবেক্ষণ 
করিতে লাগিলেন । এটা কেবল তাহার বিদ্যোপার্জন ও 
জ্ঞানপরিমার্জনের ফল। অবিদ্যাবতী সাধারণ রমণীকর্তৃক 
এতদ্বৃহতকার্ধয কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। তিনি 
ব্লাজকার্ধ্যালোচনানস্তর পতির পাদুকা-দ্বয় পূজা করিতেন, 
এবং পতিকে ধানপূর্ধক হৃদয়-ফলকে অস্কিত করিয়া, ভক্তি 
ফুন্ুম ও শ্রন্ধা-চন্দন তদীয় পদযুগে সমর্পণ করিতেন। পতির 
প্রেমে তদ্গতচিত্ত৷ হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতেন, নাথ! 
আর কত দিনের পর আমাকে আপন সহ্বাঁপিনী করিবেন ? 
আমি কঠোর বিরহ-যাঁতন1 সহ্য করিতে পারি না। অন- 
স্তর পরেশ্বরকে প্যান করিয়া কহিতেন, হে অন্তর্যামিন্? 
আমার অন্তরের ভাব তুমি লকলই জান, তথাচ প্রার্থনা 
করিতেছি, আমার মৃত হইলে আমি ধেন আমার স্বামীর 
সহবাদিনী হইতে পারি। 
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 স্ত্রীজাতি এরূপ ক্রহ্গচর্য্য-ব্রতনিষ্ঠা হইলে, পরাঁশরমতান্ু" 
সারে বিধবার দ্বিতীরবার গাণিগ্রহণ কর প্রয়োজন রাখে 
না। বস্ততঃ দ্বিস্বামিনী অপেক্ষা! ক্রদ্ষচর্ধ্যব্রতাবলম্থিনী 
সহত্রাংশে গুরুতর ও দেবতার ন্যার পুজনীয়া তাহার সন্দেহ 
মাই। 

রাজ! রমণীমোৌহ্‌ন একটা করভকে শিশুকালাব্ধি প্রতি- 
পালন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং তাহার আহার ও 
ন্নানার্দি করাইতেন এবং সময়ে সময়ে গাত্র-কণ,য়ন 
করিয়। দিতেন। যে বাহাকে স্নেহ করে, সেই তাহাকে 
ভালবাসে । আপ্যারিত করিলে পরও আপনার হয়, এবং 
অনাপ্যাত্বিত্ব হইলে আপনও পর হইয় থাকে। বস্ততঃ 
আদর করিলে বন-বিহারী পণ পক্ষীগ অন্ুঞ্গত হ্য়। রাজ! 
হস্তিশাবককে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিরাছিলেন, . হস্তি- 
শিশুও তাহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। তিনি যেস্থানে 
যাইতেন, ছায়ার ন্যায় প্রায়ই অন্থগামী হইত । বিশেষতঃ 
করিশাবক যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে নৃপতির অবগাহন- 
ঘমরে, বৃহদ্দস্তোপরি মণিম্ডিত সিংহানন ধারণ করিয়া 
অবনীনাথের অপেক্ষা করিত। অমরনাথের এরাবতারোহাণের 
নায় অবনীপতি গ্কারোহ্ণ করিয়া ক্ানার্থ গমন করিতেন । 

যুদ্ধে রাজার প্রাথবিয়োগ হলে প্র মাতঙ্গবর, শোকো- 
ন্ৃত্ব হইয়। ব্যাধ-তাড়িত কুরন্গের নায় ধাবিত হয়। হস্তিপ 
ম্বাধ্যানসারে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিল, বারণ কিছুতেই 
বারণ না মানিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল। অনস্তর বিজয়" 
চ্্রকে বৃষ্ষান্তরালে দেখিতে পাইয়া, ৃতন্পতিরে জীবিত 


৮৪.  বিজয়-বসন্ত । 


জ্ঞানে তীহাঞ্চে কর-বেষ্টন করিয়া! শিরে ধাঁরণপুর্বক নগরাঁ” 
ভিমুখে ধাবিত হইল। করিবর নগর প্রবেশ করিলে, 
নাগরীয় জনগ্রণ, ্ররাবতারোহুণে বানবের আগমন বিৰেশ: 
চনায়, হুস্তীর পশ্চাৎ্থ পশ্চাৎৎ চলিল। মহিলাগণ গৃহকার্ষ্যে 
নিরতা ছিল, এই সংবাদ প্রাপ্রিমাত্র, পাককারিণী দব্বীঃ ও. 
বেশকারিণী অগ্রনালক্ত, করে করিয়া রাজপথে দণ্ডায়মান! 
চুইল। একচিত্বে কোন রমণী বেণীবন্ধন করিতেছিল, আদ" 
রন্ধন না হইতেই বাম-বক্র-গ্রীবায় বামহস্তে অর্ধবেণী গ্রন্থি 
ধারণ করিয়া গবাক্ষের ঘারে উপস্থিত হইল, গ্রন্থাবশিষ্ট কেশ- 
গুলি মুখোপরি পতিত হওয়ার, একটা আশ্চর্য শোভ। 
প্রকাশ পাইতে লাগিল হঠাৎ বোধ হুর যেন চন্্রমা নীরদ- 
জালে অর্দাবৃত হুইয় প্রকাশ পাইতেছে। 

রাঁভমন্ত্রী প্রজাগণের আবেদন-পত্র পাঠ এবং রাঁজমহ্্ষী 
যবনিকার ত্বস্তরাল হইতে তাহা শ্রবগ করিতেছেন, এই 
রালে দৃত্তিরর পূর্ণচন্ত্র-সদুশ বিজয়চন্জ্রকে রাজসিংহাসনোপরি 
স্থাপন করিয়। সেনাগব্গগণের সহিত মিলিত হইল। তগকালে 
বিজয়চন্দ্র অটৈতন্রাবস্থায় ছিলেন । দেখিয়, মীনাহুতি-রহিত 
নিস্তক্ক নীর হঠাৎ আন্দোলিত হইলে তন্নিবাপী জন্ব যেমন 
বিচলিত ভূর, সভ্যগণ সেইরূপ সচকিত হুইয়! উ্দিলেন। 
রাঁজমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ বিজয়চন্দ্রকে ব্যজন করিতে লাগিলেন, 
ভূত্যেরা বারি আনিয়। তাহার চক্ষে ও মন্তকে সিঞ্চন করিতে 
লাগিল । রাজবৈদ্য রিহয়চন্ত্রের চৈতন্যসম্পা্ন জন্য ধিশেষ 
য্ববান্‌ হইলেন । এবংবিধ- শুশ্রাষায় তিনি খআবিলম্বেই 
পুর্বার চৈভন্যাশ্রয় করিলেন। দ্বাস্থ্যাবস্থায় ছিজানিত 
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হইলে, মন্ত্রীর নিকট আত্মপরিচয় আদ্যোপান্ত সমূদাঁয় বর্ণন 
করিয়া, বসন্তের নিমিত্ত নিতান্ত উতৎ্কন্ঠিত হইয়া! রোদন 
করিতে লাগ্রিলেন। ... 

তৎকালে বিজয়চন্ত্র শোকে ও তাপে অত্যন্ত ভগ্রচিত্ত ও 
উন্মন্তবৎ হইয়াছিলেন,এবং এব্প ছূর্বল হইয়াছিলেন যে, এক- 
প্-গমনেও মোহ উপস্থিত হইত। জ্ুতরাং তিনি স্বরং অন্গ- 
জের অন্বেষণে অশক্ত হইলেন । কিন্তু তাহার অস্তঃকরণ অন- 
বরত অনুজচিস্তায় নিরত রহিল। রাজসচিব বসস্তকুমারের 
অন্বেষণার্থ বিজ্ঞয়চন্দ্রের প্রদর্শিত পথে শত শত ভূত্যকে ক্র হ- 
গামী অস্বারোহুণে প্রেরণ করিলেন। পরতাপার্দ সারদ্বাজ মুনি- 
বর বসন্তকুমারকে আপন ভবন লইয়! গিয়াছিলেন, সুতরাং, 
অন্বেষণকারী ভূত্যের! ইতস্ততঃ বিস্তর তত্ব করিয়া প্রত্যাবর্তন- 
পুর্ববক বিমর্শননে সমুদয় বৃত্তাস্ত নিবেদন করিল। বিজয়চন্ত্র 
সহোদছরর মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া হৃদয়বিদীর্ণকর বাক্যে নানাবিধ 
বিলাপ.করিতে লাগিলেন। তাহ।র সেই বিলাপ শ্রবণ করিরা 
রাজমহিষী ও অন্তঃপুরিকাগণ, মন্ত্রী ও সভাস্থ সভ্য সমুদাঁয়, 
অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। সমীপস্থিস্জী তরলতা 
সকল; ফল পুষ্প পত্র বিক্ষেপ করিয়া, যেন শোকচিহন প্রকাশ 
করিতে লাগিল। রাজমন্ত্রী স্বরং বিজয়চন্দ্রের শুশ্রাষায় নিযুক্ত : 
থাঁকিলেন। গ্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ সর্বদা উপস্থিত 
থাকিয়া নাঁনাপ্রকার শস্তীয়ালাপে তাহাকে প্রবোধ দিতে 
লাগিলেন । তাহার] বিজয়চঙ্্রের বাক্পট্তা ও শান্জরপার; 
রর্শিতা দেখিয়া তাহাকে একজন অনাঁধারণ পণ্ডিত বিৰে ৃ 
চনান়,পুর্বধপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধী.করিতে ল[গিলেন। 


৮৬ বিজয়-বসন্ত। 


প্রভাতীয় দীপশিখা যেমন ক্রমশঃ স্তিমিতভাব প্রাপ্ত 
হুইয় নির্বাণ হয়, শোকরূপ দীপ্ত শিখাও তন্রপ ক্রমে শ্রমে 
নির্বাণ হইতে থাঁকে। বিজয়চন্ত্র ভাতার শোক ক্রমে 
বিস্বৃত হইয়া শরীরের স্বাস্থ্য জন্য পুম্পোদ্যান প্রভৃতিতে 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজতনয়া বিমল1, তাহার 
বিমল রূপে ও নিম্ন গুনে নিতান্ত অনুরক্তা হইয়াছিলেন। 
কিন্তু স্ত্রীস্বভাঁব-সুলভ লজ্জীবশতং প্রকাশ করিতে পারেন 
নাঁই। বুদ্ধিমহী মহিষী কন্যকার ভাবাঁবলোকনেই সমস্ত 
বুঝিয়াছিলেন । এবং তিনি বিজরটন্রের দর্শনদিনাবধিই 
তনুজাসম্প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু ছুই 
বস্ত পরস্পর অনুরূপ মন্যণ না হইলে যেগন সম্যক্রূপ 
যোগ হয় না, তদ্রপ বর কন্যা উভদ্ষের প্রতি উভয়ের 
গ্রীতি সঞ্চারিত না হইলে, মিলন সুখকর হয় ন। ইত্যাদি 
বিবেচনায়, বিমলার প্রতি বিজয়চন্ত্রের। ও বিগ্রচন্দ্রের 
গ্রতি বিমলার, প্রীতি অপেক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে 
উভয়ের অন্রাগাবলোৌকনে আপ্ত ও আত্মজনদিগের 
আমম্বণ করিলেন। আমন্ত্রিত অমাতাগণ নিরপ্রিত দিবসে 
সভাস্থ হইলেন। বেশকারিকা রাজবালাকে. স্বসজ্জিত 
করিলে, বিমলরূপিণী বিমল! সপ্ত সথী সঙ্গে মপ্ত-চন্ত্র-বেষ্টিত 
বৃহস্পতি গ্রহের ন্যাক্ক, সপ্তবর্ণমমবেত ইন্ত্রধন্ুর ন্যার, সভ।- 
মণ্ডপে উপস্থিত হুইয়া, সজ্জনের মনোৌরগ্ন এবং বিষয়- 
রিলাণীর চিত্ততকোর হরণ করিরেন। বর কন্যা সভায় 
উপস্থিত হইলে, পুরোহিত উভয়ের প্রতি উভয়ের কর্ন 
কর্ম সমুদয় বিশ্বারিততূপে বর্ণন করিলেন। তদনস্তর, পা 
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কন্যা পপ্রতিজ্াস্থত্রে বদ্ধ হইলে, রাজ্জী বি্য়চন্রকে কনার 
সম্পরদান করিলেন । সভাগণ উভয়ের সম্মিলনে ষত্পরো- 
নাস্তি সন্তষ্ট হইয়া কহিলেন, বিধাতা এক রত্বেই অন্য রথ 
সম্মিলন করিয়া থাকেন। যেমন ইন্দ্রের অঙ্কে ইন্দ্রাণী ও 
বিষ্ণুর অস্কে কমলা শোঁভমাঁনা হন, তদ্রুপ বিমল! বিজয়- 
চক্রের অঙ্কলক্্মী হইয়া শোতমানা হইলেন। যদ্ররপ স্বর্ণ 
গুণিকায় নীলকান্তমণি গ্রথিত হইলে, উভয়েরই উজ্জরলতা! ও 
গৌবর বুদ্ধি হয়, বিজয়চন্দ্র ও বিমলার মিলন হওয়ায় তন্্রপ্‌ 
উজ্জলতা ও গৌরব বৃদ্ধি হইল। এইরূপে বিবাঁহকার্য 
সম্পাদিত হুইলে, বরকন্যা বাসরগৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ 
বাসরমণ্ডপ অপূর্ব মণিমণ্ডিত, হীরক-খচিত ও ইন্দরধনুনদৃশ 
চন্জরাতপে আচ্ছাদিত হওয়ায়, যথার্থই বাসব-বাসর-সদৃশ 
ইইয়াছিল। আন্ত£পুরচারিকাঁগণ, নানাগ্রকার বাদিত্র- 
বাদনে, স্থুগীতি-বীর্তনে ও স্থমধুর বাঁকাকৌশলে মহিলা- 
মণ্ডপ আমমাদিত করিয়া সমস্ত যামিনী জাগরণ করিল। 
বিজয়চন্দ্র বাঁদয়িত্রী ও গারিকার নিপুণতান্ব, এবং উৎপরীক্ষি- 
কার বাগ্সিতায় পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ন্থখ-বিভাঁবরী বৌধ 
হয় যেন শীপ্বই বিভাঁত হইল। রঃ 

এইরূগে বিবাহ-ক্রিগা-কলাপ সনুদায় সম্পাদিত হইলে 
রাঁজী প্রজাগণের অন্ুমত্যন্থদারে বিজয়চন্ত্রকে রাঁজপদে 
অভিষিক্ত করিলেন। তিনি রাজা হইয়া বিশেষ পরি- 
শ্রমপূর্বক রাজকার্ধ্য পর্য্যালোঁচন! করিতে লাগিলেন। 
তৎকাঁলে যুদ্ধ'নল একবারেই নির্বাণ হইয়! গিরাছিল। 
অতএব তিনি প্রজার হিতার্থেই সমুদন্ন সময় অতিবাহিত 
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করিতে লাগিলেন। যেষে প্রদেশে জলক্ট ছিল, তথা 
সরোবর খনন ও পয়োনালী প্রস্তত করিয়া দিলেন ; রাঁজ- 
পথ সমুদার পরিষ্কৃত, বিদ্যালয়ব॥ চিকিৎসালয়, ধর্মালয়, ও 
অতিথিশাল! স্থাপন এবং কারালয়ে শিল্পকার্ধ্য প্রচলিত 
করিলেন। বিজয়চন্দ্র স্বরং কারালয়ে উপস্থিত হইয়! 
বন্দীদিগকে ধর্দোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন । বিমলা 


স্রী-কারালয়ে উপস্থিতা হইয়া, শিলবিদ্যা শিক্ষা! ও ধর্ম 
পদেশ প্রদান করিতে অন্ুরক্তা হইলেন। যেমন জনশ্রুতি 


আছে, স্পর্শমণি স্পর্শ করিলে লৌহ স্বর্ণ হইয়া থাকে, তদ্রপ 
হুরস্ত দঙ্গাদল ধর্ম্োপদেশ পাইয়া কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ববক 
সৎপথের পান্থ হইতে লাগিল। ইহাতে বন্দীগণের সঙ] 
দিন দিন ন্যন হইর1 কারাগার ক্রমে শূন্যাগার হইয়। উঠিল। 
সম্ত্ীক বিজয়চন্দ্রের এইরূপ দেশহিতকর কার্ষেয রাজান্থ 
সমস্ত মনুষ্যই তাহাদিগকে সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় পুজ। 
করিতে লাগিল। | 
এইরূপে বিজয়চন্ত্র বিদ্যাবতী প্রিরতমার নহবাঁসে একা- 
সনে উপবিষ্ট হইয়াই, এক সময়ে, কখন ইতিহাস আলো- 
চনাপূর্ধক দেশ-বিদেশের মানব-প্রকৃতি- পর্যযালোচন!, 
কখন ভুবিদ্যা আলোচনা করিয়া দেশবিদেশ-ভ্রমণ, কখন 
ভূতন্ববিদ্যা পরিশীলন করিয়া অবনীগর্ভে গমন, কখন 
জ্যোতিঃশীন্ত্র আলোচনা করিয়া অন্তরীক্ষে বিচরণ, কখন 
পদার্থবিদ্যা ও ধর্মমশান্জ অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরের প্রেমসমুত্রে 
নিমজ্জব করিতে লাগিলেন। এতাদৃশ স্থখের সন্নিধানে 
ইতরেক্রিঘস্থ কত অকিঞ্িকর, ধাহারা -বিদ্যাবন্তর্্য, 
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তাহারাই জানিতে পারেন। নতুবা যেমন পতিবিলাপিনী 
পতিনহবাস-জনিত সুখ কুমারীকে প্রকাশ করিয়া বলিতে 
পারে না, তদ্রপ বিদ্বভার্ধ্য আপন হৃদৰগত স্থুখরাঁশি অবিদ্ধ- 
তার্ধ্যকে প্রকাশ করিয়া বলিতে সমর্থ হন না। 

এক দিন বিরয়চন্ত্র প্রকোষ্ঠে বলিয়া উদ্যানের তরু- 
রাঞির স্বতঃদিদ্ধ শোঁভা সন্দর্শন করিতেছেন, এমত সময়ে 
বিমলা নিকটবর্তিনী হইয়! স্থুমধুর সম্ভাষণে কহিলেন, 
হ্ৃদয়বল্পভ ! বনরাজি, পণ্ড ও দ্বিজজাতির স্বাভাবিক শোভা 
বিলোঁকন করিতে আমার নিতান্ত বামন! হইতেছে । যদ্দি 
আপনার অভিলাষ হয়, তবে চিভ্ততোষ বিপিনে আমার 
পিতার যে প্রমোদ-মগ্ডপ আছে, তথায় কিছুকাল অধিবাস্‌ 
করিয়! স্বভাব-শোভ৷ সন্দর্শন করি। বিজন্নচন্্র প্রণস্নিনীর্‌ 
সত্প্রবন্ধে তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিলেন। এবং পর দিন 
উষা-সময়ে গাত্রোথান করিয়া মহিষীর নিকট বিদার লইয়া" 
অত্ান্প নুবাত্রীর সহিত সন্ত্রীক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন । 
বিজয়চন্দ্র বীথী-দেশ দিয়! রথার্োহণে গমন করিতেছেন, 
আঅরণ্যকগণ স্বতঃদিদ্ধসংস্কারবশতঃ তাহাকে পুজা করিতে 
লাগিল। তদর্শনে বিমলা অঙ্ুলি-সঙ্কেত দ্বারা কহিতে 
লাগিলেন, “দেখ নাথ ! আপনাকে আগন্ত দেখিয়া বনম্প তি 
ফল, পুর্পবতী পুণ্প প্রদব করিয়!, গন্ধবহ মল মন্দ মঞ্চারদারা 
গন্ধ বহন করিয়া, ময়ুর-ময়ূরী পক্ষপুট বিস্তার দ্বারা নৃত্য 
ক্রিয়া, এবং হরিণীগণ চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়াঃ উপহার 
প্রদান করিতেছে। আপনি অনুকম্পা পূর্বক রাজিভক্ত 
গ্রনাগণের স্বতঃনিদ্ধোপহর গ্রহণ করুন ।» বিজয় ঈফ- 
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দ্বাস্য করিয়া কহিলেন, *প্রিয়ে! ইহারা কেহই রাজভক্ঞ 
নহে, সকলেই চোর ও প্রবঞ্চক। প্র দেখ, রস্তাতরু ত্বদীয় 
উরু, দরাড়িম্ব পয়োধর, হরিণী নয়নযুগল, চমরী কেশজাল, 
ভূজঙ্গিনী বেণীবন্ধন, মযুরী অন্বর, মরালিনী গমন, পিকবর 
বচন, খঞ্জনী নৃত্য, যূথী জাতী অঙ্গরাগ ও নৌগন্ধ, হরণ 
করিয়া, আমাকে বর্ধন করিতেছে |” বিমল। হাস্য করির] 
কহিলেন, এইঈন্যেই আমি আপনাকে প্রির সম্বোধন করিয়। 
থাকি। এবংবিধ মধুরালাপে তাহারা প্রমোদ-মন্দিরে প্রবেশ 
করিলেন। 
.১এব্জবচন্দ্র বিপিনবিহারিগণের বিবিধ বিলাঁদ বিলোকন' 
করিতে করিতে নিত্য নূতন সুখান্থভব করিতে লাগিলেন । 
একদা অপরাহে. অকম্মাৎ তাহার চিত্তবিকার উপস্থিত হও- 
রায় তিনি নিতান্ত অন্ুস্থ হইলেন। কি নিমিত্ত তাহার এপ 
' দশা হইল, তন্নিবন্ধন নানাপ্রকার চিস্তা করিতেছেন, এই 
কালে নিদ্রা তাহার নেত্রোপরি আবিভূতি হইর1 তাহাকে 
একবারে বিচেতন করিল। পতিপ্রাণা বিমলা পতিকে 
অনুস্থ দেখিয়া তাহার চৈতন্যাপেক্ষায় অন্কদেশে পদযুগল 
স্থাপনপৃর্বক শুররধা করিতে লাগিলেন । ক্রমে নিশীথসমন় 
উপস্থিত হইল। দিবাচরগণ নিদ্রায় বিচেতন হওয়ায়, 
রাত্রিচরগণ ভীষণ শব করিতে বহিগ্ত হইয়া নিঃশনে ইত- 
স্ততঃ আহারান্বেষণ করিতে লাগিল। ভূমগ্ুল বিল্লীরবে 
শব্বায়মান এবং গগনমণ্ডল নিম্তন্ধ ও ভারকামালায় খচিত 
হইল। দীপশিখা ক্রমশঃ স্তিমিততাব অবলম্বন করিল। 
এই ঘোর য/মিনী-কালে বিজয়চন্ত্র স্বপ্নে অবলোকন করি- 
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লেন, যেন বরস্তকুমার তরুতলে পতিত হইয়া জলের জন্য 
“ত্রাহি ত্রাহি+ করিতেছে । অমনি তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়! 
গেল। উত্তাপে বস্তমাত্রই তরল হইয়া বিস্তৃত হয় । শোকে- 
স্তাপে তাহার পুর্ব ছঃখ-পিন্ধু নবীভূত হইয়া একবারে 
উচ্ছলিত হইল । তিনি অমনি শহ্যা হইতে লক্ষ প্রদান- 
পূর্বক ভূতলে পতিত হইলেন এবং “বসন্ত রে বসন্ত!” এই 
শব্ধ করিরা দ্বারোদ্ঘাটনপুর্ক অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হই- 
লেন। পতিপ্রাণা বিমল! পতির তদবস্থা অবলোকন করিয়। 
প্রথমতঃ চমত্কৃত হইলেন ৷ অনন্তর কারণজিজ্ঞাস্থ হইয়! 
প্রত্যুত্তর ন| পাওয়ায় অগত্যা অন্গমম করিলেন । দৌবারিক 
কর্মচারী ও দানীগণ ঘোর নিদ্রায় নিপ্রিত ছিল, সুতরাং 
তাহারা তৎকালে কিছুই জানিতে পারে নাই, এবং রাজ- 
তনয়া বিমলাঁও কাহাকে আহ্বান করিতে অবকাশ পান নাই। 

বিজয়চন্দ্র ক্রমে ত্রমে নিবিড়ারণ্যে প্রবেশ করিতে 
লাগিলেন, রাজদুহিত। বিমলাও ছায়ার ন্যায় তাহার পশ্চাৎ 
গশ্চাৎ চলিলেন। তাহাদিগের দেই সময়ের ভাব নিরীক্ষণ, 
করিলে বোধ হয়, যেন শাস্তি-দেবী ক্রোধ-সিংহের পীড়নে 
পীড়িতা। হইয়। ধর্মের পশ্চাৎড ধাবিত হইতেছেন। পুরুষজাতি 
সবল, বালাকুল সহদ্গেই অবলা) তাহাতে আবার কন্টক 
ক্করে বিম্লার পদতল ক্ষত বিক্ষত হওয়ার রক্তপাত হইতে 
লাগিল। স্থৃতরাং তাহার গতি ক্রনশই মন্থর হইয়া আঁিল। 
এই অবকাঁশে বিজয়চন্ত্র তি্ধ্যক্‌ পথে গমন বরায় প্রিয়তমার 
অদৃষ্ট হইলেন। পতিপ্রাণ! বিমল! পঁতিকে দেখিতে না পাইয়! 
উচ্ৈঃদ্বরে বারংবার আহ্বান করিতে করিতে দ্রুত গমন 


৮২ বিজয়-বসন্ত | 


করিতে লাঁগিলেন। পথশ্রান্তি-যাতন1 অপেক্ষা পতির অদর্শন" 
যাতন] সমধিক বোধ হওয়ায়, ভয়াকুল-কুরঙ্গী-নয়নোপম তী- 
হার নেত্রযুগল হুইতে অনর্গল অশ্রুধাঁরা নির্গত হইতে লাঁগিল। 

বিমলা ক্রমে ক্রমে এইরূপ গমন করির! এক ত্রিশির 
বত্মেউপনীতা! হইলেন। বিমলাঁকে পথ-প্রদর্শন করিতেই 
যেন এই সময়ে রজনী প্রভাত হইল। মন্দ মন্দ বায়ু-সঞ্চরণে 
বৃক্ষপত্র হইতে নিশির শিশিরবিন্দু স্বলিত হওয়ায় বোধ 
হইতে লাগিল, যেন তরুমণ্ডলী বকল বিমলার দুঃথে দুঃখিত 
হইয়া অস্রগুল বিসর্জন করিতেছে । বৃক্ষবাসী বিহঙ্গ সকল 
মধুরন্বরে গান করিতে আঁরস্ত করিলে ৰোধ হুইল, যেন 
বনবাসী তরুগণ বিমলার শোকে শোকান্বিত হইয়াই করুণ- 
স্বরে রোদন করিতেছে। প্রীতর্ধাঘু সেই শব্দ বহন করিয়! 
বিপিন-বিহারী ধরাশায়ী নিদ্রিত জীবদ্িগকে মুছুমন্দভাবে 
বলিতেছে--জাগরিত হুইয়| বিমলাকে আশ্রয় গ্রদান কর) 
যেন তাহারা সেই শব্ধ শ্রবণেই ক্রমে ক্রমে গাত্রোথান 
করিয়া ইতস্তত; দৃষ্টি করিতে লাগিল। বিমলা ত্রিশির 
বন্মে দণ্ডায়মানা হইয়া যৃথত্র& চিত্রঙ্গিণীর ন্যায় ইতত্ততঃ 
চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া পতিগমন-পথ অন্বেষণ করিতে লাগি- 
লেন; এবং আকুল হুইরা আরণাকদিগকে সম্বোধন করিয় 
বলিলেন, “হে বৃক্ষ-বনম্পতে ! হে গুল্স-লতে ! হে পশু-পক্ষি ! 
হে বনদেষতে! আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার পতির 
গমন-পথের প্রদর্শক হও |” উষার তুষাররাশি দুর্বাদলে 
উজ্জল যুক্ত র ন্যায় বিকীর্ঘ ছিল। তাহার উপর দিষ্বা গমন 
করা বিজরটজ্দ্ের পদ্ন্ক হইয়াছিল। বিমলার ছঃখে হঃখিত 


চতুর্থ অধ্যাঁয়। ১৪ 


হইয়া সেই পদাক্ক বিজয়চন্দ্রের গমন-পথ প্রতাক্ষবৎ দেখাইতে 
লাগিল । কিন্তু তিনি ভ্রম-বশতঃ বিবেচনা করিতে ন! পারিস] 
বিপরীত-পথাবলম্বিনী হইলেন । হ্ৃতরাঁং পতির সহিত তাহার 
লন্মিলনের আর সম্তাঁবন! রহিল না। তিনি মণিহারা ভুক্গ- 
ঈিনীর ন্যায় স্বলিত-বেণী-বন্ধনে, কুরক্ষহার! কুরপ্থিনীর ন্যায় 
চঞ্চল-নয়নে, মাতঙ্গহার! মাতগ্সিনীর ন্যায় বিচলিতচরণে, 
বারংবার প্রিয-পতি-সন্বোৌধনে গমন করিতে লাগিলেন । 
ক্রমে অপরাহ্ব সময় উপস্থিত হইল। তখন শোক ও ভয়ে 
একবারে জড়ীভূতা হইয়! ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, 
“হে জগদীশ্বর, তুমি জলৈ স্থলে শূন্যে সর্বত্র সমানভাবে 
বিরাঁজমান রহিয়াছ, কেষল আমারই অক্ঞান-বশতঃ দেখিতে 
পাই না। এই নিবিড়ারণ্যে তুমি আমার গতির নিকটেও 
রহিয়াছ এবং আঁমাঁকেও রক্ষা করিতেছ। অতএব অনা- 
থিনীর প্রার্থনা,-আমার সতীত্ব এবং পতির জীবন রক্ষা 
কর। এইরূপ কহিতে কহিতে গমন করিলেন। পরে 
একটী মণিমণ্ডিত মন্দির দেখিয়। জনবাঁস বিবেচনায় তদস্তরে 
প্রবেশ করিয়! দেখিলেন, জনশূন্য স্থান। উক্ক মন্দিরের প্রান্ত 
দেশু দিয়া একটা পর্নত-নির্বর বনান্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে 
এবং মন্দির হইতে মির্বর-নীর পর্য্স্ত একটী সোপানও 
নির্সিত আছে। নিতীস্ত অবসন্না বিমল! নীরনিকট বস্তি 
অধিরোহণে উপবিষ্টা হইয়া “হে করণান্সয় জগদীশ্বর ! রক্ষা 
কর” এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; 
বোধ হইল, যেন তাহার দেই রোদন-শ্রবণে মহীধর করুণার্্র 
হইয়া নির্ঝরিনী রূপে অশ্রধারা বর্ষণ করিতেছে। 


৯৪ বিজয়-বসন্ত। 


এদিকে গ্রমোদমনিরবামী পরিচারকগণ প্রাতঃকাঙ্গে 
বিজয়চন্ত্র ও বিমলাঁকে দেখিতে না গাইয়া আশ্চর্য্য বিবে- 
উনার, কতকক্ষণ তীছাদের আগমন প্রতীক্ষা করিয়! রাজ- 
ধানীতে দূত প্রেরণ করিল। এবং ইতত্ততঃ অরণ্যাত্যন্তবে 
অন্বেষণ করিতে লাঁগিল। 


বংসগণ। মনোনিবৈশপূর্বাক অবণ কর। এক্ষণে গুন 
ধর্ধার বনস্তকুমারের কথা আরব হইতেছে। 


পঞ্চম অধ্যাঁয়। 


একদা দারদ্বাঞ্জ মুনি আশ্রম-তরুতলে কুশাঁদনে উপবেশন্‌ 
করিয়া বনবাপিনী মুনি-মহিলািগকে পতিত্রতী-ধর্মের উপ- 
দেশ দ্রিতেছেন, বৃহস্পতি-চক্রের সপ্তনন্দ্র সদৃশ, বসস্তকুমার 
ও অন্যান্য খধযিপুত্রের] মুনিরাঙকে পরিবেষ্টন করিয়।, 
তদীয়-বদন-ব্গলিত বিমল বাক্যাবলী দ্বারা হৃদয়কোষ 
পুর্ণ করিতেছেন। অকম্মাৎ একটী মুগশাবক তথায় উপ- 
স্থিত হইয়া, আম বৃক্ষাশ্রিত মাধবীলতাঁকে বারংবার আকর্ষণ 
করিতে লাগিল, কিন্ত কোন ক্রমেই তাহাকে পাততিত 
করিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া বদত্তকুমার স্বীর বয়না- 
দ্রিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সথে! এঁ দেখ পিতার 
উপদেশের গুণে আশ্রমবারিনী লতাঁও পঠিব্রতা হইয়াছে ; 
হরিণশিশু বৃক্ষবাহিনী মাধদীলতাকে বারংবার আকর্ষণ 
করিরাঁও বিচ্ছিন্ন করিতে পারিতেছে না । ভচ্ছ বণে-সার- 
দ্বাজ মুনিবর ঈষৎ হাস্য করিয়! কহিলেন, বসন্ত ! মুগশাবক- 
টাকে বন্ধন করিরা দূরে রাখ, নতুবা ও মাধবীকে আরও 
উৎ্পীড়ন করিবে । ব্মন্তকুমার মৃগশিশুকে বন্ধন করিতে 
উদ্যত হইলেন) এই কাঁলে আনন্দনগরাধিপতি আনন্দময় 
নৃগতির দূত আমিয়া উপস্থিত হইল, এবং মুনিরাঁজের 
পদদঞে প্রণতিপুর্বাক, তাহার হস্তে একখানি লিপি অর্পন 
করিল। 

তিনি আগ্রহাতিশয়-দহকারে পাঠ সমীপন করিয়া 
হূর্মোদ্গত- বচনে বমস্তকুমাঁরকে কহিলেন, বস! মহারা্ 


৯৬ বিজয়-বসন্ত। 


আনন্দময় বিশেষ কোঁন পরামর্শ জন্য আমাকে লিপি দ্বারা 
আহ্বান করিয়াছেন। আমি তীয় দৌজন্যগুণে আবদ্ধ 
আছিঃ সুতরাং বিপন্ন পুত্রের আহত পিতার ন্যায়, তথায় 
যাইতে ব্যগ্র হুইয়াছি। অতএব অদ্য নিশাবদানে নরনাথকে 
আশীর্বাদ করিতে গমন করিব । আনন্দনগরী, দেবরাজের 
অমরাবতীর ন্যার, ভারতের অলঙ্কার শ্বরূপ। যদি দেখিতে 
তোমার অভিলাষ থাকে, তবে আমার সহচর হইলে বাঁদন। 
পুর্ণ হইবে। মুনিবর এই কথ|। বলির! সায়ংসন্ধ্যা-বন্দনে 
তটটনী-তট-বিহারে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই, 
প্রবল বায়ুর বিআমকালের ন্যায়, দশ দিক নিস্তব্ধ করিয় 
ক্রমান্বয়ে শান্তিহ্থথদায়িনী রজনী উপস্থিতা হইল। বমস্ত- 
কুমার রাজপুত্র বটেন, কিন্তু শৈশব কাল হুইঙ্ডে আশ্রমে 
শ্রতিপালিত হইয়াছেন, সুতরাং লোকালয়ের আচার ব্যবহার 
কিছুই জানেন না, এক্ষণে শয়নানন গ্রহণ করিয়! নগরের 
আকুতি ও রাজার প্রকৃতি প্রভৃতি নানাপ্রকার নাগরিক 
ভাব চিত্ত করিতে করিতে নিদ্রার ক্রোড়শারী হইলেন। 
রজ্্নী প্রভাতে সারদ্বাজ মুনি আহ্বান করিলে, বমস্ত- 
কুমার, পর্যাটকদিগের দেশ-দর্শনের ন্যায়। আনন্দনগরর- 
পরিদর্শনে কৌতুহলাত্রাস্ত হইয়া মুনি-সমভিবাহীরে গমন 
রুরিলেন। যাত্রাকালে ভীহার ভ্রনস স্পন্দন হইতে 
লাগিল । তিনি পরিণয়ের মান্লিক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়! 
মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আশ্রম-তরুকে উদ্যান- 
লতা আশ্রয় করিনে এ নিতান্ত অসম্ভব; অথবা অঘটন- 
ফবটনই বিধাতার ক্ষার্ধ্য। যথাকাঁলে রাঁজধানীতে উপস্থিত 
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হইয়া রাজবত্মের ছুই পার্খে দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিতে 
লাগিলেন। ধনাঢ্য বণিকৃদিগের শৌভনোত্তম হন্্য, প্রাচীন- 
গণের কীর্তিস্তত্ত, বিদ্যালয়, চিকিৎ্সালয়, ধর্মনন্বির, তুর্ম 
প্রভৃতি অলঙ্কারে আনন্দনগর মনোমোহন রূপ ধারণ করি" 
য়াছে। ললনারা! শ্রীমতী, স্ুমতি, লজ্জাবতী ও অতিন্থশীলা । 
অত্রত্য জলবাযু স্বাস্থ্যকর; ভূমিথণ্ড অত্যুর্বর ও নানাজাতীয় 
ফল-পুষ্পশস্যে পরিপূর্ণ | বসন্তকুমার রাজধানীর এইকপ 
অলৌকিক সৌন্দর্ধ্য সন্দর্শনে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 
এই স্থান আনন্দ-নগর নামে বিখ্যাভ, বাস্তবিক ইহা আনন্দ- 
মরই প্রত্যক্ষ হইতেছে। এরূপ সর্বাক্ষম্ন্দর নগর অতি 
বিরল। 

সাঁরদাজ. মুনিবর, তগবান্‌ রানচন্জের কুলপুরোহিত বশি- 
ষের ন্যায় নরেন্দ্র-নভামগ্ডপে উপস্থিত হইয়! দক্ষিণ হস্ত 
উত্তোলনপুর্ধ্বক রাজাকে আনীব্বাদ করিলেন। রাজা, নির্বধা, 
পিত জনের অকন্মাৎ প্রিয়সমাগমের ন্যায় আনন্দিত হইয়া 
মুনিরাঁজকে প্রণাম গ্রদক্ষিণপূর্বক আনন গ্রহণ করিতে কহি- 
লেন। তিনি বসন্তকুমারের সহিত একাসনে উপবেশন 
কবিলেন। রাজা তপোঁধনের কুশল লিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি 
সমস্ত মঙ্গল বলিয়া, প্রতিপ্রশ্নে রাজ্যের কুশল অবগত হই- 
বেন। রাজা বসস্তকুমারকে খধিবেশধারী এবং স্বাগত খধির 
সহিত একাঁসনে উপবিষ্ট দেখিয়া, ইনি খষি-প্রিয়শিষা অথব! 
কোন তেজস্বী তপদ্বীর পুত্র হইবেন, এই বিবেচনা মহর্ষিকে 
তদ্দীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন না । কিন্তু তণ্তকাঞ্চনের 
জ্যনর় বসস্তকুমারের সবল শরীরকান্তি। আজানুলখিত কোমল: 

| ঞি 


৯৮ বিজয়-বসন্ত। 


বাহুধুগল, প্রশস্ত লল্লাটদেশ, ঈধদ্রত্ত বিশাল নেত্রদ্বয়, অনীম- 
সাহস-পূর্ণ মুখপ্রী, গম্ভীরাক্কৃতি, উদার গ্রক্কতি এবং বাক্য- 
বিন্যাসে রসনার পটুত। ও সাহসিকতা দেখিয়া ক্ষতরিয়-ভ্রমে 
বারংবার তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
গগনমওলের তাৰ পরিদর্শনে বহুদর্শী নাবিকেরা যেমন 
বাটিকার ও বৃষ্টিপাতের নির্ণর করে, তন্রপ সারদ্বাজ যুনি 
ৰসস্তকুমারের প্রতি রাজাকে বারংবার দৃষ্টিপাত কর্পিতে 
দ্েখিয়1, তদীয় মানস বুঝিতে পারিয়াছিলেন । বসস্তকুমার 
রাজার নিকট পরিচিত হুন, তাহার এরপ ইচ্ছ! ছিল না ॥ 
রাঁজ। পাছে ছিজ্ঞানা, করেন, এই ভয়ে তিনি পৃব্বেই তাহাকে 
আপন আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভূপতি 
কহিলেন, ভগবন্! আমার ভুহিতা স্থকুমারী উদ্বাহযোগ্যা 
হইয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, তুল্য-গুণ-রূপ, 
স্থযোগ্য ভাজনে সম্প্রদান করিব। কিন্তু অমাত্য তদ্থিষর়ে 
দোষ কীর্তন করিয়া আমাকে এককালে নিকৎতনাহ করিয়া- 
ছেন। বস্ততঃ সম্প্রদ্দান ও স্বয়ংবর এ উভয়ের তারতম্য 
কিছুই স্থির হইতেছে না । তজ্জন্য আমি আপনাকে আহ্বান 
করিয়াছি, আপনি যাহা স্থির করেন, তাহাই আমাক, 
কর্তব্য। | 

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ ! অমাঁত্য উদ্বাহবিষয়ে ফে: 
আপত্তি করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত বটে; কেননা পরিণয় 
পরিণামে তাদৃক্‌ স্ুখাবহ না হইয়া বরং অশেষ হুঃখের 
কারণ হইক্কা! থাকে। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, পিতা মাতা, 
কুটিল শান্ত্ক্কারদিগের মতাবলম্বী হইয়া, তনয়া কন্যাকাক 
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প্রান্ত না হইতেই, আপন মনোমত পাত্রে সশ্রদান করেন। 
ুহিতা পরিণেতার প্রতি অন্ুরক্তা হইলে কোন কথাই 
থাকে না। কিন্ত যদি দম্পহীর ভিন্নাভিপ্রায়বশতঃ পর- 
স্পর প্রণয় ন1 হয়, তাহা হইলে যে কি অন্থখের কারণ, 
তাহা অন্যের উপলব্ধি করিবার সাধ্য কি? যে দম্পতীন 
পরম্পর মানসানৈকা, হারাই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। 
ধন্ম-শান্ত্রবেত্তারা লিখিয়াছেন, কন্য। বেপত্যন্ত পতিমর্য্যাদা 
ও পতির সেবা! শুশ্রষধা সম্যগবগত| ন1 হইবেন, জ্ঞান- 
বান্‌ পিতা তদবধি আপন ছুহিতার বিবাহ দিবেন না। যদি 
হুকুমারী বিদ্যাবতী এবং পতিমর্ধ্যাদা! জ্ঞাত হইয়া থাকেন, 
তবে দময়স্তী ও সাবিত্রী প্রভৃতি রাঁজতনয়াদিগের ন্যায়, 
আপন অন্ুরূপ বরে স্বযংবর1 হন সেই ভাল। নতুষ! মহারাজ 
শ্বেচ্ছানুলারে যেকোন পাত্রে সম্প্রদান করিলে, পরিণামে 
অন্থুখের কারণ হইতে পারে সন্দেহ নাই। কত শত পরিবা- 
'রের মধ্যে দেখা যাইতেছে, এইরূপ সম্প্রদান হেতু, স্বামী স্ত্রীর 


প্রতি বিরক্ত অথবা স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিরক্ত! হন, তজ্জন্য কত 


অনর্থের মূলোৎপত্তি হইয়। থাকে । অতএব মহারাজ! সং্দাম 


বিষয়ে ক্ষাস্ত থাকিয়া স্বয়ংবরোদেঘাগ পাওয়াই যুক্তিদিদ্ধ | 


রাজা কহিলেন, আপনার যে অভিপ্রাক্, তাহাই আমার 


প্রামাণ্য ও কর্তব্য । সম্প্রতি প্রার্থনা, স্থকুমারীর স্বয়ংবন্ধ 
পর্যন্ত আপনি অত্র অবস্থান করুন, তাহ! হইলে আমাকে 


পরমাপ্যায়িত কর! হয়। মুনিবর কহিলেন, মহারাদের টি 


| (জানার আমি সম্মত হইলাম । 


-». অনন্তর রাজ! মন্ত্রোদ্যানে, খধিরাজকে বাসস্থান দান 
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করিতে অনুচরদিগকে অনুজ্ঞা করিলেন । মহর্ষি' বসর্ত- 
কুমারের সহিত নিবূপিত বাসস্থানে গমন করিলে, রাজা 
কহিলেন, অমাত্য ! এক্ষণে শুভ দিন নির্ণয় করিয়া দেশ- 
দেশাস্তরীয় নুপতি ও বুধগণকে আব্বানহেতু স্ব্ংবরশ্চক 
,নিমন্ত্রণ-পত্রীর সহিত ভট্টদ্দিগকে প্রেরণ কর, এবং ছুর্প্রান্তরে 
ত্বয়বরার্থ সভামণ্ডপ নির্মাণ করিতে কর্মকরদিগকে নিয়ো 
জন কর। প্রজেশ এই আদেশ প্রদান করিয়া অবরোধে 
'গ্ীমন করিলেন। অমাত্য আন্পূর্বীক সকল কর্শের উদ্দেযাগ্ন 
করিতে লাগিলেন । 
মহারাজ আনন্দমর যে উদ্যানে সারদ্বাজ মুনির উপনি- 
বেশ নিরূপিত করিয়া দিলেন, সেই উদ্যানটা রাজান্তঃপুর- 
ংলগ্ন উত্তর ভাগে স্থাপিত। তাহার চতু্দিক ইষ্টক-নিশ্দিতি 
দৃঢ় প্রাচীরে আবদ্ধ; পুর্ব দিকে একটা প্রবেশদ্বার ও মধ্য- 
স্থলে বুহৎ পুক্ষরিণী। সেই নরোবরের মধ্যদেশস্থ আশ্র্ধ্য 
কৌশলসম্পন্ন দ্বিতল অন্টরালিকা অপূর্ব শোভার আকর। 
তাহা দেখিলে বোধ হুইত, একখানি স্কর্টক-ফলকে সৌধ- 
শিথর চিত্রিত রহিয়াছে । এ সরোবরের নির্মল সলিলে 
অট্রালিকার প্রতিচ্ছায়া পতিত হইলে, বোধ হইত, নির্মবলা- 
কাশে মৌধমালা নির্মিত হইয়াছে; অথবা অভিমন্তা-বধে 
: সপ্ত রথীর ন্যায়, ব্যহবদ্ধ হুইয়া দেবতারা ব্যোমযান-আরো- 
হণে শৃন্যপথে উড্ভীয়মান হইতেছেন। বাধুপ্রভাবে যখন 
'মেই মরসী-সম্বিলে তরঙ্গ উঠিত, তথন আবার বোধ হইত, 
_ ধেন সমাগরা! সপ্তদ্বীপাধিপতি সগর. রাজীর অর্নবপোত গভীর 
অমুপ্র-কল্পোলে বিচলিত হইতেছে। এ অট্রালিকার অপ্দি*: 
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রোহুণী, চন্ত্রালোক-পতিত নির্মল জল-তরঙ্গ-তুল্য, বিচিত্র- 
শোভান্বিত৷ ছিল। রাঁজা এই অট্টালিকায় উপবেশন করিয়া 
সারদ্বাজ মুনির সহিত রাজ্যসংক্রান্ত মন্ত্রণা ও ধর্মালাঁপ এবং 
গুভকার্য্যোপলক্ষে সপরিবারে ঈশ্বরোপাঁপনা৷ করিতেন । কোন 
কোন বময় সারদাঁজ মুনিও এ দেবছু্লভ গৃহেই, রাজান্তপুরি- 
কাদিগকে পতিব্রতা-ধন্ম ও অন্যান্য ধন্ম উপদেশ দিতেন। 
বস্ততঃ এ উদ্যানটা রাঁজার মন্ত্রোদ্যান বলিয় বিখ্যাত ছিল। 
উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অস্তঃপুর-সংযুক্ত গুপ্ত দ্বার দিয়া পুর- 
বাসিনীগণ যদৃচ্ছাক্রমে উদ্যান-বিহারে আসিতেন। স্বৃতরাং 
রাজার অন্থমতি ব্যতীত অন্য কোন বাক্তি উদ্যানে গমন্‌ 
করিতে পারিতেন না। সৌধগর্ভড সরোবরের চতুঃপার্ব- 
বস্তী স্থলভাগে, শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি নানা বর্ণের 
পুষ্প-পাদপ, এবং অন্ন-মধুরাদি নানারস-সংযুক্ত ফলবান্‌ বৃক্ষ 
যথানিয়মে আরোপিত থাকায়, মন্ত্রোদ্যান যার পর নাই 
স্থুরম্য হইগ্নাছিল। ব্রন্তকুমাঁর মুনিরাজের সহিত তথায় 
উপস্থিত হইয়া সরোগভ্থ সৌধ-শোভাবলোকনে চমত্কৃত 
ও বিমোহিত হুইলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ সারদ্ধাজ, মন্ত্রোদ্যানে 
রাজার যে যেকার্ধ্য অনুষ্ঠিত হর, ক্রমান্বর্ধে বসন্তকুমারকে 
তাহার পরিচয় প্রদ্ান করিতে লাগিলেন। এইরপে কিয়- 
দিন গত হইল। ২ ৯ ক 

একদা আনন্দময় নৃপতির কুমারী সুকুমারী, উন্া ও 
চক্জ্রিম! ছুই সহচরী সমভিব্যাহারিণী হইয়া, কুমুদ ও কোঁকনদ 
পরিবেষ্টিত নলিনীর ন্যায়, যামিনীযোগে শয়নালয়ে নিত্রিত! 
আঁছেন। নিশথমময়ে তাহার নিপ্রাঙ্গ. হইল, তিনি 
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চন্দ্রিমাকে জাগরিতা করিয়া কহিলেন, সখি চন্দ্রিমে! স্বপ্পে 
কি আশ্র্ধ্য দেখিতেছিলাম, আহা ! চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়। 
তাহার কিছুই দেখিতেছি না, জলবিষ্ব-প্রায় কোথায় লুক্কা- 
রিত হইল। চন্দ্রা চমত্কৃত হইয়া কহিলেন, স্থকুমারি ! 
কি স্বপ্র দেখিতেছিলে, বদি গোপন করিবার না হয়, তবে 
বূল শুনি। স্কুমারী কহিলেন» সথি! যে বলে ঈশ্বরকে 
জানিয়াছি, সে যেমন ঈশ্বরতত্বের কিছুই জানে না, তদ্দরপ 
যে হৃদরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া! সথীগণের নিকটে মনোগত 
ভাৰ প্রকাশ না করে, দে সখ্যভাবের মধুর-রনাস্বাদনে বঞ্চিত 
আছে। আমি কি কখন তোমাকে কিছু গোপন করিয়াছি ? 
চন্দ্রিমা কহিলেন, না তা নয়; কোঁন কোন রমণীর বলেন, 
লোকে এরপ স্বপ্ন দেখিরা থাকে, তাহা প্রকাশ করিলে 
তাহার আপনারই অমঙ্গল হর ) তাই তোমায় ভাই ! “যদি 
গোপন করিবার না হয় তবে বল+, এরূপ বলিয়াছি । 
সথকুমারী কহিলেন, সে সকল অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের বাক্যে 
বিশ্বান করিতে নাই। আমি স্বপ্নে যাহা দেখিরাছি অবিকল 
তাহাই বলি, শ্রবণ কর। সখি! আমি যেন তোমাদের সঙ্গে 
উপবনে গরিরাছিলাম, তোমরা! যেন মহকার-তরুতলে মাধবী- 
লতাচ্ছায়াতে বিশ্রাম করিতে বদিলে, আমি একাকিনী স্‌রো- 
বর-তটবর্তিনী হইয়া! দেখিলাম, একটা পরম সুন্দর: পুরুষ 
ভ্রমণ করিতেছেন। অকস্মাৎ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়ায় 
বোধ হইল, অনঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাইর! দেশত্রমণ করিতে আসিয়া 
ছেন,অথবাকুমুদবন্ধু প্রণরিনী কুমুদিনীর প্রণয়পাশে বন্ধ হইয়া 
আকাশ ছাড়িয়া ভৃতলে প্রকাশ পাইয়াছেন এবং কুমুদিনটীকে 
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প্রমোদ্িনী করিতে আলিঙ্গন করিতে ঘাইতেছেন। এই বিষম 
ভ্রম দূরীকরণ ইচ্ছার অনিনিষচক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া 
থাকিলাম। চন্দ্রিকাতুল্য তাহার অঙ্গের অমল কোমল 
প্রভার আমার হ্ৃদর-কুমুদ প্রসন্ন এবং নয়ন-চকোর স্থৃধা- 
পিপাস্থ হইর। অনিমিষ হইল; কাজেই আমি তাহার নিকট- 
বর্তিনী হইলাম। সেই পুরুষোত্তম আমাকে দেখিবামাত্র 
কহিলেন, সুন্দরি! তুমি কে? কিনিমিত্ত এ খানে আলি- 
য়া?! তাহার এই বাক্য শ্রবণে আদি লজ্জার নত্রমুখী 
হইয়া বাম পদের বৃদ্ধান্থুলি দ্বারা ধরা খনন করিতে লাগি- 
লাম। তিনি আমাকে উত্তর-্দানে পরাম্থুণী দেখিয়া মৌনা- 
বলম্বন করিলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, প্রিরে ! আমি 
তোমাকে চিনিতে পারিরাছি। এইরূপ বাক্য শ্রবণে আমি 
ভিজ্ঞান্থ হইলে, তিনি আন্গুপুব্বীক পুরাবৃভ বিস্তার করিয়া 
বলিতেছিলেন, এই কালে নিদ্রাভঙ্গ হইল। হায় সখি! 
সেই পূর্ণেন্দু কোথার লুকাইল? নয়নচকোর জাগরিত হুইয়! 
আর দেখিল না। সথি! তোমরা স্বটক্ষেই দেখ আমার 
নয়ন তাহার দর্রন-বিরহে ব্যাকুল হইয়! অবিশ্রানস্ত অশ্রুপাত 
করিতেছে ।॥ কি আশ্চর্য্য! মনঃযটপদ মধুমত্ত হইয়া তাহার 
সঙ্গেই গিয়াছে । এ কি বিপরীত ! ভূঙ্গ-বিরহে হৃদর-নলিনী 
বিদীর্ণ হইতেছে! দেখ চত্ত্রিমে! আমি কি আপন ধনে 
আপনি চোর হইলাম । : 

চক্ত্রিমা কহিলেন, সুকুমার ! বৃথা স্বপ্ন দেখে কেন 
ক্ষিপ্ত হইয়াছ? স্বপ্ন কি কখন সত্য হয় ?ছি!ছি। লোকে 
ইন, জানিতে পারিলে। কি ন1 কলক্ক-ভাবনা ? ও কথার 
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আলোচনা হইতে ক্ষান্ত হও। উম! কহিলেন, চন্রিমে ! 
সুকুমারীর স্বপ্রের মর্ম কিছু বুঝেছ? চন্দ্রিমা কহিলেন, না! 
নথি, আমি ত কিছুই বুঝি নাই, তুমি কি বুঝিগনাছ বল গুনি। 
উম কহিলেন, স্থুকুমারী সর্বক্ষণ উত্তম বর ভাবন! করে, 
কাজেই স্বপ্নেও তাহাই দেখেছে । স্তুকুমারী কহিলেন উমে ! 
আমি ত স্বপনে দেখিরাছি, তুমি জাগিয়াই নিত্য নৃতন 
ৰর দেখ। সে যাহা হউক, সথি! তোরা কলঙ্কের শঙ্কা 
ফরিতেছিন্‌ কেন? স্বপ্ন কখন সত্য নয় বটে, কিন্ত যদি 
কোন অনির্কচনীয় কারণে অঘটন ঘটনই হয়, তবেছি। 
'ভিসারিকাঁর ন্যায় আমি তাহার নিকটবর্তিনী হইব কেন? 
গ্বয়ংবর! হইলেও আমার মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে। 

চন্দ্রিম। কছিলেন, স্থুকুমারি ! তুমি বা ভাবিরা এই কয়ে- 
কটা কথা কহিলে, আমি সে ভাবের একটী কথাও তোমাকে 
ঘলি নাই। তবে কি ন! ভাই! আমরা কুমারী, কি করিতে 
শেষে কি হবে, বিব্চন| করিয়াই আমাদের চলা উচিত। 
দেখ, যে সকল স্ত্রী বিদ্যবিষয়ে একবারে বিরত, তাহারাঁও 
অনায়াসে মতী-দর্্ম রক্ষা করিতেছে । বিশেষ আমরা বিদ্যা- 
ত্যাম করিয়াছি, ধর্মাধন্ম বিচার করিতেও জমর্থা হইয়াছি। 
ঘদি আমাদেরই কুমতি হয়, তবে কি নারীকুলে আর বিদ্যানতু 
শীলন থাকিবে? অনেকেই বিবেচনা করিবেন, স্ত্ীঞজাতি 
বিদ্যা শিক্ষা করিলেই ছুশ্চরিত্র। হুয়। এমন কি, অনেক 
দেশে এরপ প্রথা অন্যাপি প্রচলিত আছে যে, তাহারা 
ভ্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা অতিগন্কিত্র বিবেচনা করেন; কিন্তু 
এ কেবল তাহাদিগের, বুঝিবার ভ্রান্তি, যে স্ত্রী আপনা-আপ্ননি 
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আপনাকে রক্ষা করে, সেই স্থরক্ষিতা। নতুবা মূর্খ করিয়া 
গৃহে রুদ্ধ করিলে, তাহাতে স্থরক্ষিত হওয়া দূরে থাক, বরং 
মহানর্থের মূল হইর! উঠে। 

উমা কহিলেন, সখি চত্ত্রিমে ! তুমি সুক্মারীকে কি 
প্রবোধ দিতেছ । যেমন বধিরের নিকট আতশুতোবিণী গীতি- 
গান এবং অন্ধের নিকটে চিত্ততোষ নৃত্য করিলে কোন 
ফলোদয় হয় না, সেইরূপ ম্মররাজ-শর-মোহিনীকেও উপদেশ 
দিলে বিকল হর। বরং নিবারণ করিলে পতঙ্গের দীপাশ্রয়ের 
হ্যায়, সে বারংবার মন্মথের মনোমত কার্ধ্য করিতেই তৎপর 
হর। স্ুকুমারী হাস্য করিয়া কহিলেন, উমে! এ তোমার 
পক্ষে, অন্তের পক্ষে নয়। 

চন্দ্রিমা কহিলেন, স্ুকৃমারি ! তুমি ও ক্ষেপার কথায় 
কাণ দিও না। আমাদের আর্ধ্য আচার্য্য গপ্পচ্ছলে অশিক্ষিত 
ও শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণের ভাঁব্গতি যেপ্রকার 
বর্ণন করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে তাহাই শুন। অশিক্ষিত রমণী- 
গণের অন্তঃকরণ ঘনঘটাচ্ছন্ন অমানিশার ন্যায় অন্ধকারময়, 
এবং শিক্ষিত মহিলাগণের অন্তঃকরণ শারদী পুর্ণিমার নিশা- 
সদৃশ, শোভমাঁন ও নিম্মল দিবসের ন্যায় আলোকিত। 
অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের, কুদংস্কারের বাধ্য হইয়া, ভূতপ্রেতা্ি 
নানাপ্রকার আশঙ্কায় প্রতিপদক্ষেপণে ভয়ে অভিভূত হয়ঃ 
শিক্ষিত রমণীগণ তাহা ছেখিরা হাস্ত করেন। অশিক্ষিত 
রমণীগণ, যেমন রসে মীন নষ্ট হয়, তদ্রুপ পরপ্রলোভনে 
আপনারো নষ্ট হুইয়া থাকে; দণ্ড ও ভূত-ভয় দেখাইরা 
অনেক যেমন ইহার্দিগকে কলঙ্কিত করে, নেইরূপ আবার 
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অবাস্তবিক ধর্মোপদেশ দিয়া ঘোর কলুষে নিমজ্জন এবং 
অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করির1 থাকে । শিক্ষিত মহিলাগণ 
দর্বদাক্ষিস্বরূপ অন্তর্যামী ঈশ্বর ব্যতীত কাঁহাকেও ভয় করেন 
মা; সুতরাং ইন্দ্িপরায়ণ অধার্মিকের মৃত্যু ও দণ্ড-ভয় 
দেখাইয়া ইহ্াদিগের নিকট যেমন কৃতকার্ধা হইতে পারে 
মা) দেইপপ অর্থ কি ধন্ম-প্রলোভনেও অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে 
দমর্থ হর না। শ্রীরামদয়িতা সীতা যদি অশিক্ষিত! 
হইতেম, তবে কি রাবণের ভয়ানক দগুভয়ে ও অপরি- 
হার্্য প্রলোভনে তিনি আপন দৃঢ়তা ও গতিভক্তি অচলা 
রাখিতে পারিতেন? বাহার! দময়ন্তী ও সাবিত্রীর চরিত্র 
গাঠ করিরাঁছেন, তাহারা শিক্ষিত মহিলাগণের অন্তঃকরণ 
ধত দূর বলবান্‌ তাহা বিলক্ষণ বুনিঘাছেন। অশিক্ষিত 
রমণীর! সম্ভানগণকে পাপ পথে পদার্পণ করিতে দেখিলে ও 
শিক্ষাতাবে ও অবিহ্িত স্নেহের অন্থরোধে বাধা দিতে পারে 
নাঁ। তাহাতে সন্তানগণের মানদ'ক্ষেত্রে যে সকল কুসংস্কার 
ও পাপার্কুর বদ্ধমূল হয়, তাহ! জ্ঞানান্ত্রের সাহায্যও সম্যক্‌ 
প্রকারে উন্মলিত হর না। ত্রিফলা-নির্ধাস-মসী-রপ্রিত বন্ত 
ধেমন শত ধৌতেও একবারে অকলঙ্ক হইতে দেখা যায় না, 
ভঞ্জপ মাত্রন্থকরণ-দোষও শিক্ষকের সহত্গ্রকার উপদেশেও 
একবারে বিদুরিত হয় না। জগজ্জীবন বাধু দোষাশ্রয় 
ক্বরিলে, যেমন জীবগণের জীবনহত্যা হয়, তন্রপ অকপট 
ন্নেহের আধার মাতাও কার্ম্য-বিশেষে সম্মানের শক্র হইয় 
থাকেন। শিক্ষিত.রমণীগণ শিশুকাল হইতে সন্তানগণকে 
নানাপ্রক্কার সছপদেশ প্রদান করিয়া নীতি ও ধর্মের আধার 
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করেন। তীহাদিগের সন্তানগণের স্থকৃমার হৃদয়ে শিশুকাল 
হইতে জননীদত্ত যে ধর্মববীজ বিক্ষিপ্ত হয়, তাহা আচার্য্ের 
শিক্ষা-সলিলে ক্রমান্বয়ে অন্কুরিত হুইয়৷ উঠে। 

চন্দ্রমার এইরূপ বক্তৃতা গুনিয়! উমা কহিলেন, 
চক্্রিমে! অশিক্ষিত অবলাগণ গাপ-পন্কে পদার্পণ করে, আর 
শিক্ষিতের। তাহার নিকট দিয়া যান না, এ কথ! বলিও 
না। বাস্তবিক যিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানির়া পরকালের 
তয় না করেন, (শিক্ষিত অশিক্ষিত নাই) তিনি পাপগন্ধে 
পতিত হইর1 ক্রমাগত নিমগ্ন হইতে থাকেন । প্রা 
বধের নিমিত্ত নিষ্কাশিত হইলে, অতীক্কান্ত্র অপেক্ষা শাণি- 
তান্ত্র যেমন অধিক ভয়ঙ্কর হর, দেইরূপ পাপোদ্যত অশিক্ষিত, 
র্যক্তি হইতে শিক্ষিত ব্যজি মহাভীষণ হইয়া থাকেন। 
ঈশ্বর অজ্ঞ পাপীকে যেমন ক্ষমা করেন, জ্ঞানী পাপীকে 
তন্রপ ক্ষমা করেন নাঁ। বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই 
বুঝিতে পারিবে, (শিক্ষিত অশিক্ষিত নাই) থিনি পাপ- 
গ্রলোভনে একবার পতিত হইয়া পুনর্জার ধর্দের পঞ্চে 
ফিরিয়া আসিয়াছেন, তিনি ধন্য। 
চন্দ্রিমা কহিলেন, উমে ! তা! সত্য বটে, কিন্ত অশিক্ষি-. 
তের যেরূপ সচরাচর প্রতারিত হুইয়া পাঁপ-পথে চলেই 
শিক্ষিতের] তন্রপ প্রতারিত হন না। বস্তুতঃ অশিক্ষিত 
শ্রেণীতে যেমন দোষের ভাগ অধিক, শিক্ষিত শ্রেণীতে 
সেইরূপ গুণের ভাগ অধিক দেখা যায়। তবে যে 
ঘোকে শিক্ষিতদিগের গুণাপেক্ষা দোষাংশই অধিক দেখেন, 
ইনার কারণ এই যে, শুন বসতে বিদু-পরিমাগ মনীও অধিকঃ 
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তর উজ্ভ্রলত1 ধারণ করে। শিক্ষিতের লোঁকপ্রিবাদ যেমন 
কণ্টকস্বরূপ বিবেচনা করেন, অশিক্ষিতেরা তাহাকে সেই- 
রূপ ভূষণ-স্বরূপ ভাবিয়া থাকে । এইনিমিত্ব লোকাপ বাদ& 
তাহাদিগের নিকট পরাস্ত, হইয়াছে। চন্দ্রিমা এই কথ! 
উমাকে কহিয়া তদনস্তর সুকুমারীকে কহিলেন, স্থকুমারি ! 
অশিক্ষিত স্ত্রীদিগের চরিত্রের কথা কহিলাম, আবার কুসং- 
স্কারবিশিষ্ট জাত্যতিমানী নির্দয় পুরুষদিগের কথা শ্রবণ কর 
তাহারাই অবলা স্ত্রীজাঠির বিদ্যাশিক্ষার প্রধান বৈরী। 
যদি তরুণবয়স্ক সরলহৃদয় কোন যুবা পুরুষ বালিকাগণের 
বিদ্যাভ্যাদ-বিষয়ে কোন প্রস্তাব করেন, তবে তাহাদিগের 
ক্রোধের আর পরিসীমা থাকে না, জরস্তানলে দ্বৃতাহুতির 
ন্যায় অগ্রিঅবতার হইয়। রাম রাম, কেহ মহাভারত ইত্যাদি 
শব্ধ করিয়া কাণে হাত দেন। আবার কেহ কেহ বস্ত্রাবরণে 
অনল গোপন করিবার ন্যায় কৌতুক করিয়া কছেন_-এখন 
কতই হবে; স্ত্রীলোকে বিদ্যা-শিক্ষা করিয়! রাজসভার সভ্য 
হইবে; পুরুষেরা তাহাদের পরিচ্ছদ লইয়া! অস্তঃপুরে বমির! 
থাকিবে ।-এরূপ আপত্তিকারীরা বিদ্যাশিক্ষা যে কি জন্য, 
তাহার কিছুই জানেন না। কেবল পরের দাসত্ব হেতু বিদ্যা- 
ত্যাস, এই কুসংস্কার-মদে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। বিদ্যা 
কিকারণ শিক্ষা করা আবশ্যক, ধাহারা ইহার তাৎপর্য না 
জানিয়! বিদ্যাশিক্ষা করেন, অথবা বিদ্বান্‌ নামে বিখ্যাত ছন। 
ভাহারাও এইরূপ পুস্তকবাহক চতুষ্পদ, বৌধ হয় ইহা! বলি- 
.লেও অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যা অমূল্য ধন ও অভেঘ্য 
জুহদ। বিদ্যা শিখিলে হিতাহিত রিবেচন। হয়। আপনার 
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ও অন্যের শুভসাঁধন করা যার । ঈশ্বরের মঙ্গলদায়ক নিয়ম 
জ্ঞাত হইয়া শারীরিক ও মানসিক স্থধ-সাধন করিতে পারা 
যায়। বিশ্বতষ্টার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-রসে আর হওয় 
যায়। ইহা নেই মৃঢ় মন্থুষ্যের! না জানিয়া বিপরীতভাবা- 
বলম্বন করিয়াছে । 

এইরূপ কথোপকথনে রজনী প্রভাত হইল । দিননাথ পূর্ব 
দিকৃ হইতে উদ্দিত হইয়া অন্ধকারকে বিনাশ করিতে লাগি- 
লেন। তদ্দর্শনে বায়পকুল ব্যাকুল হইয়! সভয়ে কা কা! 
ধ্বনি করিতে লাগিল। বদন্তকুমার প্রাতঃনময়ের কর্তব্য 
কর্ম (ঈশ্বরোপাসনা) সম্পন্ধ করিরা কুম্থগবনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
করিতেছেন, এই কালে স্ুকুমারী সহচরীগণে পরিবেষ্টিত 
হইয়া পুপ্পচয়নার্ঘ বৃক্ষবাটিকার দ্বারে উপনীতা হইলেন । 
চক্ত্রিমা দুর হইতে বমন্তকূমারকে দেখিতে পাইয়া অঙ্কুলি 
সঙ্কেত দ্বারা স্থুকূমারীকে কহিলেন, সখি ! ঙঁ দেখ, তোমার 
বপ্ন বুঝি প্রত্যক্ষ হইল। স্ুকুমারী মুখ উন্নত করিয়া দৃষ্টি 
করিলেই যেন লঙ্জিত হইয়া! উভয়েই উভয়ের নেত্র-পুত্ুলি- 
কার মধ্ো প্রবেশ করিলেন । কিন্তু পক্ষপুটদ্ধয় নিমিষ পরি- 
গ্রহ করাতে তাহাদিগের সেই অভিদন্ধি বিফল হইল। এই 
সময় স্প্নদর্শিত সমুদয় ভাব মূর্তি-পরিগ্রহ করিয়া স্ুকুমারীর 
হৃদয়*মনির অধিকার করিল। নুতরাং তিনি ধৈর্য্য ধরিতে 
না পারিয়া বসস্তকৃমায়ের পরিচয় গ্রহ্ণ-মিমিত্ত পদে পদে 
তাহার নিকটবর্তিনী হইতে লাগিলেন । তখন উম! স্থুক- 
মারীর গাত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ ঘারা কহিলেন, অয়ি অভি- 
নারিকে! আত্মস্তণ মকলি বিস্ৃত হইলে ৷ সুকুমারী লজ্জায় 
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ন্রমুখী হইয়া আর অগ্রবর্ভিনী হইতে পাঁরিলেন না, সেই 
মনোমোহন রূপ মনোমধ্যে ভাবিতে ভাবিতে গৃহে প্রতিগমন 
করিলেন। বসন্তকুমার স্থুকুমারীর অদর্শনে, চিরপ্রণয়িনীর 
অদর্শনের ন্যায়, জঙ্ঞরীভূত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগি- 
লেন, কেন এই অপরিচিত প্রতীপদর্শিনীকে দর্শন করিয়] 
আমার অত্তঃকরণ চিরবিরহীর ন্যার ব্যাকুল হইতেছে। 
আহা । মনের কি আশ্চর্ধ্য বিকার ! | 
স্থকুমারী নৃত্যমগ্ডপে প্রির্নখীগণকে ডাকিয়া কহিলেন, 
সখি চন্দ্রিমে! স্বপ্ন যেন প্রত্যক্ষ হইল । কিন্তু তদর্শিত 
সমস্ত ভাব বাস্তবিক কি অলৌকিক, তাহ! জানিতে মন 
একান্ত ব্যাকুল হইতেছে। উমা কহিলেন, স্ৃকুমারি ! 
হুর্ষ্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশ হইয়! থাকে, এবং কমল বিকপিত 
হইলে অবশ্যই তাহার ঘৌরভ বিস্তীর্ঘ হয, তজ্জনা গৌণ 
কাল অপেক্ষা করিতে হইবে না। ইহা শুনিরা স্থকৃমারী 
স্থির হইলেন বটে, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণে বসন্তকুমারের 
দেই মনোহর লাবণ্য সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষ রহিল। কোন্‌ সময়ে 
কোন্‌ স্থানে তাহাকে দেখ! পাইবেন, অহর্নিশ এই ধ্যান, 
এই জ্ঞান, ক্রমে শরীর শীর্ণ, বিবর্ণ ও দুর্ধল করিতে লাগিল) 
চন্দ্রিমা স্ুক্নারীর এইন্ধপ পুর্বরাগ-সঞ্চার দেখিয়া! 
উমাকে কহিলেন, সখি! আমাদের প্রিয়সথী জুকুগারী 
পতি-চিন্তা করিয়া দিন দিন শীর্ণ! বিবর্ণ হইতেছেন। দেখ 
পূর্বমত আমাদের সঙ্গে আর আলাপ করেন না, যদ্দি 
আমরা কিছু কি, তবে বিরক্তি বোধ করেন। চল দেখি, 
'আঙি প্রিক্নধীকে সবিশেষ লিজ্ঞাসা করি, তিনি সর্ধক্ষণ, 
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মৌনাঁবলঙ্বনে কি চিন্তা করেন। এই বলিয়া উভয়ে স্থুক্মা- 
বীর নিকট গমন করিয় অন্তরাল হইতে দেখিতে ও শুনিতে 
লাগিলেন। স্থকুমারী একখানি পুপ্তক হপ্তে করিয়া পাঠ 
করিতে করিতে কহিতেছেন, বিদর্ভজে ! আপনি বিহ্্গকর্তক 
প্রতারিত হুইয়া নানাপ্রকার যন্ত্রণা পাইবাঁছিলেন, তাহ 
অসম্ভব নহে); কেনন1, পরে পরকে ক্রেশ দিরাই থাকে ॥ 
কিন্ত আমি আপনি আপনার ক্লেশের কারণ হইয়াঁছি। 
মরালমুখে নল-রাঁজাঁর গুণ ও ঘযশোবর্ণন শুনিয়া, আপনি 
অধৈর্ধ্য হুইয়াছিলেন, আমি মনোমোহনের মনোহর মূর্তি 
স্বচক্ষে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়াছি। অতএব উৎপত্তি 
গ্রভেদ থাকিলেও আপনার অবস্থ! যে প্রকার পাঠ করিতেছি, 
আমারও অবস্থা অবিকল সেইরূপ হইয়াছে। অনন্তর 
তিনি--এখন ত আর পাঠ করিতে ভাল লাগে না,_এই 
বৃলিয়! নৈষধ ত্যাগ করিলেন । যোগ্িনীগণের যোগচিস্তার 
ন্যায় কিয়ৎক্ষণ মৌনবতী থাকিয়!, লেখনী গ্রহণ করিলেন! 
মনের ভাঁব কি, এবং তিনি কি নিমিত্তই বা লেখনী সঞ্চালন, 
করিতেছেন, ভাহার নিম্চর নাই। স্ৃতরাং ঈশ্বরের নাম 
এবং এ, ও) তাঁ, লিখিয়া, বিরক্ত হইয়া! লেখনী পরিত্যাগ 
করিলেন। অনন্তর বর্ণাধার আনিয়া! তুলিকা দ্বার! চিত্র 
করিতে লাগিলেন। কিচিত্র করিতেছেন প্রথমে তাহার 
দিদ্ধান্ত না করিলেও, মন্তরোদ্যান ও তন্মপ্যস্থ সরোবর গ্রতৃতি 
যেন আপনিই চিত্রিত হইল। তিনি লিখিতে লিখিতে তার 
পর বম্তকুমারের দেই মুনিবেশ-যুক্ত মনোহর প্রতিমা লিখিয 
মলোনিবেশপুর্ধক দেখিতে দেখিতে কিঞ্চিৎ অন্তরে নিক্ষেপ 
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করিলেন, এবং মানিনীর ন্যায় বিষুণী হইয়! বসিয়া থাকি, 
লেন। আর দেখিব ন1 ভাবিয়া দুটা নয়নও মুদ্রিত করি- 
লেন। কিয়তক্ষণ খণ্ডিতার ন্যায় বিলাঁপ করির! চিত্রপট- 
খানি পুনর্ধার নিকটে আনিয়া কহিতে লাগিলেন, আপনি 
কি তাপন? না রাজপুত্র ? যদি তাপন হন, তবে কেন 
তপোবনের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন? লৌহই আপনি দগ্ধ 
হইয়া অপরকে দগ্ধ করে, কিন্তু তপস্বীর! স্বয়ং যন্ত্রণা 
পাইলেও অনাকে যন্্রণ- প্রদান করেন না, বরং সুখী 
করিতে ঘত্ব করিয়া থাঁকেন। অন্ধ মুনির পুর দিন্ধু শব্দভেদী 
শরে বিদ্ধ হইয়াও রাজ] দশরথকে অভিসম্পাত করেন নাই, 
বরং তাহাকে নানাপ্রকাঁর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। 
হে পুগ্ুরীকাক্ষ মুনিবেশধারিন্‌! আপনি নিরপরাধে কেন 
কুলকুমারীকে যন্ত্রণা! দিতেছেন £ এই কি তাপসশ্রেষ্ঠ সার- 
দ্বাজ মুনির উপদেশের, বিবিধ ধর্্শান্্র অধ্যয়নের, ও তপো- 
বনস্থ সাধুসঙ্গের ফল? মৃগয়াঁসক্ত নৃপতিগণ ভয়বিহ্বল! 
হরিণীর চঞ্চল নেত্র দেখিয়াও যেমন নির্দয় হইয়া তাহার 
বক্ষে শর নিক্ষেপ করেন, আপনার ব্যবহারও তত্রপ 
দেখিতেছি। ইছাতেই বোধ হয়, আগনি তাপসপূত্র নহে, 
রাজপুত্র হইবেন। কিন্তু আপনার পরিধেয় বন্ধল ও করস্থ 
অক্ষমাঁল! প্রভৃতি মুনিসাম্রী প্রতিবাদ করির| আঁমার এই 
সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতেছে । আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া 
আত্মপরিচয়-প্রদানে সন্দেহ-ছুঃখ-সাগর হইতে আমাকে পরি" 
ত্রাণ করিবেন ? ্ ্ 

সুকুমারী ক্ষিপ্তপ্রায় এইরূপ নানাপ্রকাঁর বাঁকা প্রদৌগ 


পঞ্চম অধ্যায়। ১১৩ 


ফরিতেছেন। এমন সময় চন্দ্রিমা অন্তরাল হইতে কহিয়া! 
উঠিলেন, স্ৃকূমারি! ভাই, তোমার দিদ্ধান্তই অকাট্য । 
এই কথা গুনিবামাত্র শ্বুকুমারী লজ্জার সম্কুচিত হইয়া 
বস্ত্রাঞ্চলে চিত্রপটখানি আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন। উমা 
ও চক্ত্রিমা গৃহপ্রবেশ করিব নানাপ্রকাঁর প্রবোধ প্রদানের 
পর, চন্দ্রিমা জুক্মারীকে কহিলেন, সধি স্বুক্মারি! তুমি কি 
ভানুশোচনে দিনবামিনী মৌনবতী থাক, এবং সময়ে সমস্ষে 
উন্নততর ন্যার চিভ্তবিকার প্রকাশ কর, তোমার মনের কথা 
কি? আমরা তোমার সখী, আমাদের কাছে মনের ব্যথা 
বাক্ত করিতে ভয় কি আছে? দীর্ঘকাল গত হইয়াছে, 
অন্নকাল বাকী, মনোমত বরে স্বয়ংবর! হইলেই মনোরথ 
পূর্ণ হইবে, তজ্জন্য অনর্থক চিস্তার প্রয়োজন কি? 
উমা কহিলেন, চত্রিমে! তুমি আর কি লিজ্ঞাসা করি" 

তেছ, যাঁর মনের জলা সেই জানে, দাবানলে বন দগ্ধ হয়» 
বড়বানল জল দহে, চিতানলে শব দাহ হয়, ইহাই সকলে 
প্রতাক্ষ করিয়! থাঁকে, কিন্তু অনিবার্ধ্য বিরহানল অহরহঃ 
দেহ দাহ করে, তাহা কেহই দেখিতে পায় না, অথচ করি” 
ভক্গিত কপিথের ন্যায় শরীর পদার্থশূন্য হয় । পূর্বরাগ-নঞ্চার 
হওয়ায়, সলুক্মারীও করি-ভক্ষিত কপিথের ন্যায় হইয়াছেন । 
হুকুমারী .নহাস্যমুখে কহিলেন, উমে ! আমার পূর্বরাগ হই- 
ম্মাছে বটে, কিন্তু তোমার দশম দশা । ্‌ 
অনন্তর স্ুকৃম্ণারী চন্দ্রিমাকে কহিলেন, সখি! আমার" 
মন যাহা'র জন্য এত ব্যাকুল তাহাকে দহজেই পাইতে 
লাঞি। কিন্তু তিনি তাপদ-পুত্র কি রাজকুলোন্তব, অথ] 
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সাধারণ মনুষ্য, তাহার কিছু জানিতে না পারিয়া, পৰে 
আমাঁর দশা কি হইবে, এই অন্ুশোঁচনায় চিস্তাকুল হই- 
তেছি। চন্দ্রিমা, কহিলেন, দখি! সেজন্য চিন্তা কি? 
তুমি আপন অনুরূপ বরেই অন্ুরাগ্রিণী হইয়াছ। আমি 
এক দিন পুষ্পচয়নচ্ছলে মন্ত্রোদ্ানে গমন করিয়া সারদ্বাজ 
সুনিকে পরিচয় জিজ্ঞাা করাতে তিনি সবিশেষ কহিলেন, 
তোমার প্রাণেশ্বর জয়পুরাধিপতি জয়সেন রাজার পুন্র। 
ন্বকুমারী এই শুভ সংবাদ শ্রবণে আনন্দিত হইলেন। 

স্বয়ংবর-বাঁটা প্রস্তুত হইলে, নিরূপিত দিবসে চতুর্দিক 
হইতে শকট বাজী গজে নৃপতিগণ, পদক্রজে বুধগণ, আগমন 
করির!, সমুচিত সন্মানানভ্তর যথাযোগ্য আননে নকলে উপ- 
বেশন করিলেন । স্থৃকুমারী পরিণয়-স্থচক বেশে সহচরীগণে 
পরিবেষ্টিত হইয়া স্বযংবরসমাজে গমন করিলেন ভূপালগণ 
সভা-মেঘ-মগুলীতে জ্যোতির্ময়ী তারকাঁমালার সহিত বিছ্যু- 
ঘ্ৃতা' উদ্দিত দেখিয়া, নিমেষশূন্য-লোচনে স্কুমারীর সেই 
স্ুরম্য মুখন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। স্ুকুমারী 
কোন রাঁজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ন1, যথাবিধানে 
বপন্তকুমারকে বরমাল্য প্রদান করিয়া গৃহে প্রত্যাগ্রমন 
করিলেন । 

গ্রজেশবর্গ বস্তকুমারের পরিচয় অবগত ছিলেন না। 
নৃতরাঁং সামান্য লোক বিবেচনায় আনন্দময় নৃপতিকে 
উপহাস করিতে লাগিলেন। লারদাজ মুনিবর সভামধ্যে 
দণ্ডায়মান হইগ্ঘা নৃপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগি- 
লেন, হে নরেশবর্স! জগনীশ্বর আপনাদিগের হস্তে অপংখ্য 
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লোকের ধন, মান, ও প্রাণ রক্ষার ভাঁরা্গণ করিয়াছেন | 
আপনার ধর্মাধিকরণের উজ্জল নক্ষত্র; ন্যায় ও অন্যায় বিবে- 
চনা করিয়া অপরাধীর দগুবিধান ও শিষ্ট জনকে রক্ষা করিয়! 
থাকেন। অতএব পন্দিপ্ধচিত্ত হুইয়। যদি নির্দোষীকে 
দও প্রদান করেন, তবে তাহা বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর হয়। 
বৃক্ষমূলস্থ তরুলত! বেমন যাহাকে আশ্রয় করে, তাহারই 
রসে পরিবদ্ধিত হইয়া থাকে এবং হুর্্যালোক রুদ্ধ করিয়া 
কেবল নিকটবর্তী গুল্সলতার অপকার করে না, পরিশেষে 
আশ্রয়-বৃক্ষকেও নষ্ট করে) দেইরূপ সন্দেহ মনুষোর অন্তঃ- 
করণকে আশ্রয় করিরা! নানাপ্রকার আন্দোলনে পরিবর্ধিত 
হয়, এবং লক্ষিত, ব্যক্তির অপকার-সাধন করিয়া, পরিশেষে 
আশ্রয়কেও নষ্ট করে। অতএব সন্দেহ উপস্থিত হুইলে, 
তছুৎপত্তির কারণ অনুরন্ধান করা কর্তব্য। সন্দেহ কি 
নিমিত্ত হৃদয়-স্থান অধিকার করিয়াছে, অনুনন্ধান করিয়া 
দেখিলে, তাহাতে আপনার ও অপরের অপকাঁর হইবার 
সম্ভাবনা নাই। পেচক যেমন স্ুর্য্যালোক অপেক্ষা অন্ধ- 
কারময় কোটরে বশিয়া সকল বিষয় ্ষ্ট দেখিতে পায়, দেই 
রূপ সনেহ মন্তুষ্যের মনে থাকিয়াই নানাপ্রকার বিষয় স্পষ্ট 
দৃষ্টি করে। কিন্তু পেচক কোটর পরিত্যাগ করিয়া সৃর্ধ্যা- 
লোকে বহির্সত হইলে যেমন কিছুই দেখিতে পার না, তন্তরপ 
সন্দেহ মনুষ্যের অন্তঃকরণ হইতে বহির্গত হইলে অন্ধ হয়। 
্রইনিমিত্ত বলিতেছি, সন্দেহকে অন্তঃকরণে না রাখিয়া বহি- 
+ছ্তি করিবে । হে সাঁশয় নরেন্ত্রগণ ! আপনারা *বসম্ত- 
_ছুারের বিষয়ে .নন্দি্ধ হইয়াছেন) হইতে পারেন? কিন্ত 
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সেই সন্দেহকে হনোযধ্যে না রাখিয়া, স্পট করিয়। জিজ্ঞাস 
হইলেই, মহারথ আনন্দময় নৃপতিকে শ্নেষ করিতেন না । 
বাস্তবিক আপনার! সন্দিগ্ধচিন্ত হইয়া, প্রফুন্ত কমল শৈবালাবৃত 
দেখিয়া সৌরভ-শৃম্য বিবেচনা করিতেছেন । মুগ পাত্রে 
হীরকথণ্ড রাখিলে কখন কি তাহার ওজ্জল্য হাস হইর1 থাকে? 
পৃথিবীমগ্ডলের ছায়াতে মনুষ্গণ যেমন চন্ত্রের কিরণ খর্ব 
দেখিয়া থাকেন, বাস্তবিক কি তাহার জ্যোতিঃ ধ্বংস হই! 
থাকে? অতএব আপনারা গুণ না জানির1 কেবল বাহাশোভান্গ- 
রোধে পিকবরকে অবমাননা করিতেছেন । উত্তম পরিচ্ছদ 
পরিধান করিলেই যদি সদ্ধিদ্যাশালী ও সৎকুলোভ্ভব হয়, 
তাহা হইলে কি এ পৃথিবীতে অভদ্র ও মূর্খ থাঁকিত ? অত- 
এব আপনার! সবিশেষ না জানিয়! 'মানন্দময় ভূপতিকে 
কেন অনাদর-স্চক বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন? স্থমতি 
স্থকুমারী আপন অনুরূপ বরেই স্বয়ংবরা হইয়াছেন। যেহেতু 
ঘসস্তকুমার জয়পুরাধীশ্বর জয়সেন নৃপতির কুমার) দৈব- 
ছুর্কিপাকে এই ছুঃখের দশাম় পতিত হইয়াছেন। অগ্রে 
পরিচয় ন। লইয়া কোন ব্যক্তিকে ভত্সনা ও শ্রেষ করা কি 
ভদ্রের উচিত হয়? নৃপতিগণ মুনিবরের ঈদৃশ-বাক্য-শ্রবণে 
দীরৰ হইয়া ক্রমে ক্রমে স্স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন । 
আনন্দময় নৃপতি বিষাদ-নাগরে পতিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে 
'আনন্দনীরে ভাসমান হইলেন, কেননা! বসস্তক্মারের পরি, 
চয়াভাব যৎ্পরোনাস্তি বিমর্ষের কারণ হইয়াছিল, এক্ষণে 
পরিচন্ন পাইয়! তীহার অন্তরে সুখসিস্ু উদ্বেল হইল । 
'অনস্তর পৈতৃক-রীত্যচগারে বিবাহ সম্পন্ন হইলে, সার 
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গুনিবর কহিলেন, মভারাজ! আমি বসন্তকুমারকে শিশু- 
কালাবধি পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছি। অতএব পুত্র ও 
পুত্রবধূর সহিত আশ্রমে যাইতে নিতান্ত অভিলাধী হই* 
তেছি। রাজা প্রসন্নাত্তঃকরণে গমনোদ্যোগ পাইতে 
লাগিলেন । 

স্থকূমারী গমন-সময় উপস্থিত দেখিয়া মাতার অঞ্চল 
ধরিয়া চঞ্চলনয়নে অবাক্তস্বরে রোদন করিয়া জননীর 
অকপট স্নেহময় হৃদয়-সাগর বিচ্ছেদ-তরস্্-মালায় বিচলিত 
করিলেন। কুমুদিনী যেমন পতিকে মেঘাচ্ছন্ন দেখিয়া 
মানভাবে মৃণালোপরি আঁকাশমুখী হইয়া থাকে, সখীর! 
তদ্ধপ স্থুকুমারীর বিরহ-বিকারাচ্ছন্ন মুখচন্দ্রমা অনিমিষ- 
নয়নে দেখিতে লাগিলেন। মহিষী আপনি হস্ত ধরিয়া 
কন্যাকে কর্ণিকাঁরথে উঠাইয়া দিলেন। বদন্তকূমার রাজা 
ও রাঁজমহিষীকে প্রণাঁম করিয়া! বিদায় হইলে, মুনিবর তীহা- 
দিগকে আশীর্বাদ করিয়া! যাত্র। করিলেন । 

তাহারা যথাসময়ে তপোঁবনের সন্নিহিত হইলে, এই শু 
সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র মুনিপত্রী সকলে অগ্রগাঁমিণী হুইর1 কল্যাণ- 
হৃচক-বাক্য-প্রয়োগে মন্ঈলাচরণ করিতে লাগিলেন । সার" 
দ্বাজ মুনির পড়ী সুদক্ষিণ। আহলাদে, এন আমার মা এস, 
ৰলিয়! স্থকুমারীকে ক্রোড়ে করিয়া কুটারে গমন করিলেন, 
এবং তাহার সেই অকলম্ক মুখশশী দেখিয়া! কহিতে লাগি- 
লেন, আঃ! পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া আমার চিরসাধ পরি- 
পূর্ণ ও তাঁপিত প্রাণ শীতল হইল । হায়! ইহা কি কাহারও 
মন্দ ছিল, রাজলক্ষী এই দীন ছুঃখিনী ত্রাঙ্মণীর পর্ণকুটারে 
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উদর হইবেন। মুনিপত্ী এইপ্রকাঁরে মনঃসন্তোষ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন । | ্‌ 

বসন্তক্মার স্থকুমারীর সমভিব্যাহারে তপোঁবনে কিয়" 
দিন অরধিবাস করিনা, আনন্দনগরে প্রতিঘাত্রা করিলেন। 
রাঁজা আনন্দময় রাজধর্ম হইতে অবনর লইয়া প্রশীস্তচিত্তে 
ঈশ্বরে মনোভিনিবেশ করিতে একান্ত অভিলাষধী হুইলেন, 
এবং জাগাঁতাকে নিকটে আহ্বানপুর্ধক কহিলেন, বৎস! 
সাম্রাজ্যশ্বর হইরা শ্যারপরতার দৃষ্টি রাখিয়া! রাজ্যোপভ্েগ 
কর। আমার তৃতীর কাল গত হইয়াছে, চরম কাঁল উপস্থিত । 
এখন আঁর রাজ্যকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পরকালের কর্তব্য 
কর্ম বিস্বৃত হওয়া আঁনাঁর পক্ষে উচিত হয় না। মন্গয্যের 
জীবন নলিনীদলস্থিত-জল-স্বৰূপ। না জানি কখন্‌ কোন্‌ দিক্‌ 
হইতে মৃত্যা-ূপ বায়ু প্রবাহিত হইরা অমনি বিচলিত করিবে । 
অতএব তোমাকে রাঁজ্যাষ্পদে অভিষিক্ত করিয়া অবশিষ্ট 
কাল নিরালয়ে অবস্থিত্তিপূর্বক মন্ুষ্যের কর্তব্য-নাধনে অন্ু- 
রক্ত থাকি, আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে । 

বসস্তক্মার কহিলেন, মহারাজ! রাজকীর ও সংসা- 
রীয় তাবস্ভার গ্রহণে জামি অঙ্গীকৃত হইলাম, তজ্জন্য মহা- 
রাঁজের অন্যোদ্ধেগ কিছুই থাকিবে না, কিন্ত আপনি নিরা- 
লয়াপেক্ষ৷ লোকালয়ে অবস্থিতিপুর্ধক অভীষ্টসিদ্ধি করিলে, 
বোঁধ করি আপনার উদ্দেশ্যের বিশেষ ব্যাঘাত হইবে না। 
নৃপতি কহিলেন, না বম! তাহাতে বিশেষ কোন হানি 
দর্শে না বটে, কিন্ত ধর্মশান্ত্রবেত্ত! খধিরা কহিয়াছেন, লোকা- 
লন অনেকপ্রকার ক্ৃত্রিন ব্যবহারপ্রণালীর বশবর্তী, কারণ 
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সর্বঘসাকলোর একরূপ অভিপ্রায় কখনই সিদ্ধ হইতে পায়ে 
না, সুতরাং বাধ্য হইয়া! কৃতিমতা ও কপটতার অনুবর্তী 
হইতে হয়। অতএব খধষি সকল নির্বরসমীপবর্ভী পর্বত- 
কন্দরে অথবা আোতম্বতী-তীরস্থ নির্জীন কাননে পর্ণক্টার 
নির্মাণ করিয়া নিরুৎকণ্ঠে ঈশ্বরোপাসনা করেন । আমরা 
দন্প হীও কুলাচার্য্যের আশ্রমে গমন করিয়া নিরুদ্বেগে কাঁল 
অতিবাহিত করিব। বসন্তকুমার অগত্যা রাজ্যাস্পদ-গ্রহ- 
গেচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা বসম্তবুমারকে রান্গ্যাভি- 
ধিস্ত করিরা, আত্মীৰ জনগণ স্থানে চিরবিদায় লইয়া সহ- 
ধর্মিণী সমভিব্যাহারে আচার্যযাশ্রমে যাত্র। করিলেন । 

রাজ! যথাসময়ে তপোবনে উপস্থিত হইয়া তদর্শনে 
কহিলেন, আহা! ! তপোবনের কি আশ্চর্য মহিমা! কি 
অনৃশংস অমায়িক ভাব! পতঙ্গগণ নির্ভয়ে বিহঙ্গের কুলায়- 
কোটরে অবস্থিতি করিতেছে । কিঞচুলুক বর্ধাভূর পদতলে 
লুষ্ঠিত হইতেছে । ভুনঙ্গু শিখিপুজ্ছোপরি বিস্তৃত-ফণ হইয়া 
আতপতাপ নিবারণ করিতেছে । হরিণশিশু নিঃশক্ষে 
কেশরিণীর স্তন্যপারী হুইয়াছে। আম্পাদপমণ্ডলী ফলে 
মুকুলে অবনতশাথা হইয়া বাযুহিললোলে ইতল্ততঃ দলিত 
হইতেছে, দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাহারা! পরমার্থ-রসে 
মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। বিহ্ঙ্গকুল সচ্ছন্দমনে স্ব্জাতীয় 
বরে জগন্বীশ্বরের গুণগান করিতেছে । এইরূপে তপোবন- 
বাসী সকলে. একতান হইয়া অনাদি অনস্ত পুরুষের পবিত্র 
নাম, মহতী কীন্তি, অকলঙ্ক মহিমা, বিচিত্র শক্তি, অপার 
-ক্ষক্ুণ। ও অকপট প্রেমের চিন, প্রত্যক্ষ করিয়। বিম্কানন্দ- 
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নীরে নিমগ্ন হুইয়াছে। রাজা এইরূপ দেখিতে দেখিতে 
আচার্ধ্যাশ্রমে উপস্থিত হইলেন । 

বসস্তক্মার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া, অন্তরে 
₹কল্প-বর্জিত ও বাহিরে কর্তৃত্ব করিতে লাগিবেন। প্রশস্ত- 
চিত্ত শিষ্ট জনগণের প্রতি শিষ্টাচারে, পর্রোহী পাপপরায়ণ 
কলহর্কারীদ্িগকে দণ্ডবিধানে, রাজ্যশাসনে ব্যাপৃত থাকি- 
লেন। একদ| তিনি রাজকাধ্য হইতে অবসরানস্তর নির্জন 
নিকেতনে বসিয়, ধর্মপুস্তক পাঠ করিতেছেন, এমন সময় 
জ্ুকমারী তথায় উপস্থিতা হুইয়া কহিলেন, প্রিয়তম [ 
আপনি পতিরূপে বৃত হুইয়া পতির কর্ম কি করিলেন? 
আমি আধ আচীর্ধ্যানীর নিকট শুণিয়াছি, স্বামী আপন 
পত্ীকে যত্বের সহিত উপদেশ প্রদান করিবেন । স্বয়ং যে 
ধ্মপরায়ণ হইয়] নির্মল আনন্দ ও নিত্য স্থখ সত্তোগ করেন, 
আপন স্ত্রীকে সেই পথের অধিকারী করিবেন। সহ" 
ধশ্মিণীর অন্তঃকরণে যদি কোনপ্রকার কসংস্কাররূপ কণ্টকী" 
লতা বদ্ধমূল হইয়1 থাকে, তবে স্বায় জ্ঞানাস্ত্রে তনুলোনুলন 
করিবেন। স্ত্রীযদি বিদ্যাবিষয়ে একবারে বিরতা ও উদা- 
সীন। থাকে, অন্ুক্রমে উপদেশ প্রদান করিয়! তদ্িষয়ের পরি- 
ছার করিবেন। ঘিনি স্ত্রীকে এইরূপে উপদেশ প্রদীন করেন, 
তিনি যথার্থ পতির ধর্ম প্রতিপালন করেন। নচেৎ যে স্বামী 
ইতরেন্দ্িয়-ম্থখ-লালদায় অথব। পরিচর্ধ্যাহেতু পাণিগ্রহণ 
করেন, তিনি কদাচ স্বামীর ধর্ম প্রতিপালন করেন ন1। 
তজ্জন্য ধর্সম্লিধানে অবশ্য দণ্ডনীয় হইবেন ফনোহ নাই.।.... 

বসস্তরুমার প্রেকনীর এরূপ সুকুমার বাক্য শ্রবণ সৃতি” 


পঞ্চম অধ্যায় । ৯২১ 


শয় প্রীত হইয়! কহিলেন, প্রিয়ংবদে! তোমার এই প্রশ্ন 
চক মধুর-বাক্য-প্রভাবে আমার হৃদয়পুগ্ুরীক প্রফুর হইল। 
্বামী ভত্রীকে ধর্মবিবরে উপদেশ দিতে বত্ববান্‌ হইলে, 
অন্যান্য স্ত্রী তাহাতে যত্ববন্তী হওয়া দূরে থাক,ক, বরং বি 
রক্তিবোধ করিয়া থাকেন। প্রিয়ে! তুমি যে আপনি এ 
বিবয়ে শ্রদ্ধান্থিত৷ হইয়াছ, ইহ1 অপেক্ষা হুথকর বিষয় আর 
কি আছে? প্রথমে কোন্‌ ব্ষয় শুনিতে অভিলাষ হয়, 
নল, আমি তাহাই বর্ণন করিতেছি। স্থকুমারী কহিলেন, 
প্রিয়ংবদ ! স্ত্রী্দিগকে প্রথমতঃ পতিত্রতা-ধন্ম জ্ঞাত করান 
পতির পক্ষে কর্তব্য কি ন।? বদন্তকুমাঁর স্থকুমারীর করগ্রহণ- 
পূর্র্বক কহিলেন, অরি গুণভূষিতে ! তোমার সুচারু-বাক্য- 
রিন্যাসে আমার মন ক্রমেই দ্রব হইতেছে । অতএব 
প্রাচীন খধিগণ পতিতব্রতা-ধর্ম যেরূপ বর্ন করিয়াছেন, 
সজ্েপে তাহার কিঞ্চিদর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। 

: স্বামী স্ত্রীর পরমারাধ্য ও পরম গুরু। এই ভূমগ্ডলে 
স্বামী ভিন্ন জীর আর অন্য গুরু নাই। স্ত্রীস্কামী ভিন্ন অন্য 
গুরু কর্তৃক উপদিষ্টা হইলে, সকল ধর্ম হইতে পতিতা হন। 
স্ত্রী ছায়। তুল্য স্বামীর অনুগত, ও নথী তুল্য তাহার প্রিদ্ম- 
কার্্যসাধনে বত্ববতী হইবেন। সদা প্রিয়বাদিনী ও সা 
চার], এবং সংযত্েত্র্রির! হইয়! সংনারযাত্রা-নির্বাহে বন্বযুক্তা 
হইবেন। কখন প্রলাপবিলাপিনী বা ধর্মনকন্ম্নে বিরোধিনী 
হইবেন না। ভ্রমেও অন্য পুরুষকে মনে স্থান দিবেন না । 
পতি ভিন্ন অন্যের উপদেশে অবহেলা! করিবেন ! কেননা, 
এবেনয় ছন্পবেণী অনেক ধার্মিক উপদেশের ছলনায় অনেক 

রি ১৯ ৮ 
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অব্লার সর্বনাশ করিয়াছেন। সতী স্ত্রী যেস্থলে গতি: 
নিন্দা অথবা অনৎ বিষয়ের আলোচিনা হইবে তথার, কি 
মধীর আলয়, কি গুরুজনগৃহ, এমন স্থানে তিলার্ধ কালও 
থাকিবেন ন। আপনার অন্তঃকরণে যে সকল ভাবের উদয় 
হইবে, গতির নিকটে তত্মুদায় সম্পর প্রকাশ করিবেন, 
কদাচ গোপন রাখিবেন না। ছুর্তাগ্যক্রমে গতি যদি জড়, 
রোগী, অধন অথবা! মূর্খ হন, তথাপি পরিত্যাগ করিবেন 
নাঁ। গতি ব্যভিচারাক্রান্ত হইলেও, উগ্রবাদিনী না হইয়। 
সহজ কৌশলে নিবারণ করিতে বন্রবতী হইবেন; নতুবা 
পুরুষ যেমন ব্যাভিচারিণী পত্ীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, 
স্ত্রীও ব্যভিচাঁরাক্রান্ত পুরুষকে ত্যাগ করিলে শান্তর বা ধর্ম 
বিরুদ্ধ অপরাধিনী হন না। সর্বদা পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান, 
গতি গ্রাণ, পতি পরম গুরু, পতিসেবাঁই পরম ধর্ম, পতি- 
সন্তোষই পরম সন্তোষ। সাঁধবী স্ত্রী দেবতাঁদিগের আদর" 
বীয়া। ইনি ইহলোকে পরম সুখ সম্ভোগ করেন এবং পর- 
কালে স্বর্গবাসিনী হন। ইহাঁতিন্ন সকল স্ত্রীই পরকালে 
নরকগামিণী হয় সন্দেহ নাই। 

বসস্তকুমার এইকপ গুণবতী ও বিদ্যাবতী সতী প্রণয়িনীর 
সহবাসে, আমোদ প্রমোদ ও কাব্যরস-প্রসঙ্গে নানা রঙ্গে 
নিত্য নুতন অন্গপম স্থৃথে দির্নযামিনী যাপন করিতে লাগি- 
লেন। 


বষ্ট অধ্যায় । 


বস সকল! পূর্বে কতবার কথিযাছি, সথথ ছুঃখের 
অবস্থ। চিরকাল সমান থাকে না। বরস্তকৃমার রাঁজ্যগদ্‌ 
পাইয়া নিরুদ্ধেগে বিরাজ করিতেছেন, অকন্মাৎ রাজ্য-মধ্যে 
দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হুইল। বিনা মেঘে বজীাঘাত ও উল্কা" 
গাত হইয়া দাবদাহস্বরগ গ্রাম নগর দগ্ধ হইতে লাগিল। 
মনুষ্য মকল উতৎকটব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে কালের করাল 
কবলে পতিত হওয়ার, নগর জনশূন্য অরণ্য হইয়া উঠিল । 
গৃধিনী ও শিবা-রব জীবিত মনুযোর জীবনে সংশয় জন্মাইতে. 
লাগিল । কুলায়'কোটর-বিশিষ্ট অশ্বথ বৃক্ষের উচ্চতর শাখা» 
স্রণচিহ্বের অত্যন্ত চূড়া, কীর্তিস্তস্তের ধ্বজা, ছুর্গোপরিস্থ 
জয়পতাকা, প্রাসাদের শিরঃস্থ চন্ত্রশালা, এককালে বিশীর্দ 
হইয়া ভূতলশারী হইল। বিহগকুলের আর্তস্বরে, কুকুরের 
ক্রনদনে, মনতুষ্যের হাহারবে, গ্রাম নগর অমন্তবল-ধ্বনিতে 
পূর্ণ হইতে লাগিল। 

এই সাংঘাতিক বিপত্তি উপস্থিত দেখিয়া রাজ্যের ভন 
ও সাধারণ সমাঞ্জের প্র সমুদায় একত্রিত হইয়া গোগনে্‌ 
সৃতা করিলেন। তৎকালে এই নিয়ম অতি প্রচলিত ছিল, 
রাজামধ্যে কোন দৈব দুর্বিপাক উপস্থিত হইলে রাজ্যাধি- 
কারীকে বেশান্তর হইতে হইত। উক্ত দভাতেও এই গরস্তা 
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হইল ষে, রাজা! আনন্দময় নিজ জামাতাঁকে রাজ্যাধিকার 
প্রদানকরণীবধি রাঁজ্যমধ্যে এই দৈব-ছুর্রিপাক উপস্থিত 
হইয়াছে, এ ক্ষণে কিছু দিনের নিমিত্ত রাজ-জাঁমাতাকে স্থানা- 
স্তর করা কর্তব্য । | 
'নাঁধারণ সমাজের এই প্রস্তাব বসন্তক,মারের নিকট 
উপস্থিত হইবামাত্র তিনি রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করির] 
বনযাত্রা করিতে স্বীকৃত হইলেন । এবং নগরস্থ আধ্যানার্য্য 
সমুদয় প্রজাবর্গকে আহ্বান করিরা সরলহৃদয়ে ও স্েহপুর্ণ- 
বদনে কহিতে লাগিলেন, হে রাজ্যপ্রাণ গ্রজাবর্গ! তোমর! 
রাজ্যের ক্ল্যাণার্থ আমার নিকট যে প্রস্তাব করিরাছ, তাহা 
ন্যায়ান্ধমোদিত না হইলেও লোকরঞ্জন, সন্দেহ নাই । অত-. 
এব আমি সন্তষ্টচিত্তে তত্প্রতিপালনে বত্ববান্‌ হইব। কিন্ত 
প্রস্থানের পূর্বে তোমাদিগকে যে কয়েকটা উপদেশ প্রদান 
করিতেছি, ভরসা করি, তোমরা তাহা প্রতিপালন করিয়! 
রাজ্যের কল্যাণ-বর্দনে আমাকে কৃতার্থ করিবে। রাজ্য 
দৈব-ছূর্ব্পাঁকে উচ্ছিন্ন হইলে, রাজার অদৃষ্টদোষে সেই 
ঘটন1 সংঘটিত হয়, প্রমাদ-দূষিত এই বিশ্বান পরিত্যাগ 
করিয়া, বিজ্ঞ লোকের প্রাকৃতিক নিয়মানুসন্ধানে দেশের 
হিতসাধন করেন। কিনিমিত্ত শস্যক্ষেত্র সকল অনুর্বর ও 
শস্যহীন হইতেছে, কিনিষিত্ত উৎকট ব্যাধি চিকিৎসকের 
অসাধ্য হইয়। অকালে প্রলয় কালের ন্যায় লোকসংহার 
করিতেছে, কিনিমিত্ব প্রবল বাধু উপর্যয,পরি প্রবাহিত ও 
ৰজলেপ নির্যাতিত হইয়া রাজ্য-শ্রী ধ্বংস করিতেছে, 
তোমরা ইহার যথার্থ তন্বানুসদ্ধান করিলে জানিতে পারিখে 
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রাঁজার অদৃষ্ট তাহার কারণ নহে। প্রাচীন নগর সমুদ্রাক 
বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইরা এইরূপেই অবস্থান্তর গ্রহণ করে। 
রাজ্যাধিকারী রাজ্যাধিকাঁর পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন 
আর রাজ্যমধ্যে দৈব-ছুর্রিপাক উপস্থিত 'হইবে না, 
তোমরা এই ত্রমান্ধ হইয়! কদাচ নিশ্চেষ্ট থাকিবে না । 
বিশেষ তত্বান্ুসন্ধান করিয়া দেখিবে, কোথায় জল, কোথায় 
স্থল, কোথায় গৃহ, কোথার উদ্যান, বিকৃত হইয্া জীবের 
জীবনম্বরূপ বায়ুকে গরলব ছুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে; তন্নিবন্ধন্‌ 
এই দৈব-ছুর্বিপাক উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এ সমুদর 
জল ও স্তলাদি সংস্কৃত হইর1 যাহাতে বাষু সংশোধিত হর 
তাহার উপায় করিবে । তাহা হইলে অবিলম্বে দেশের ছুর- 
বস্থা বিদৃর্িত হইবে। বসন্তকুমার এইরূপ সছুপদেশ-পূর্ণ 
বক্তৃতা করিয়া প্রঙ্গাবর্ণের নিকট বিদার গ্রহণ করিলেন । 
প্রকৃতিবর্ণও নানাপ্রকার শিষ্টাচারে রাজভক্তি' প্রদর্শন করিয়। 
বিদার গ্রহণ করিল। বদন্তকমার বনগমনের;উদেঘাগ, 
কৰিতে লাগ্নিলেন । 

স্থকুমারী এই অমঙ্গল সংবাদ শ্রবণে পতিসন্নিহিত! 
হইয়া সজলনেত্রে কহিলেন, আযুন্মন্! প্রজার হিতের 
নিমিত্ত আপনি বনযাত্র! করিতে সম্মত হইরাছেন, আমিও 
আপনার অন্ধুগামিনী হইব। বদন্তকুমার কহিলেন, কুল" 
পালিকে! তুমি রাজার ছুহিতা, অতি যত্বের ধন, সুখ বিনা 
কথন ছুঃখের যাতন। জান না, অতএব সবিনয়ে নিবারণ 
করিতেছি, বনগমনে বাসনা করিও না । তোমার স্ুকোমল 
অন্$ কখন বন-পর্যটনের অনস্থ যাতনা নহিতে পারিবে, 
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না॥ স্তুকুমারী কহিলেন, হৃদয়নাথ! পতিই কেবল 
সতীর একমাত্র গতি ও ভীবন-দর্বস্ব, অতএব জীবন-পতি 
বনে বিদায় দিয়! শূন্য দেহ গৃহে রাখিয়| ফল কি? দেখুন 
মহারাজ সত্যবানের জায়! সাবিত্রী, ভগবান্‌ রামচন্ত্রের সীম- 
স্তিনী সীতা, শ্রীবৎসের দয়িতা চিন্তা, নলের ললন] দময়স্তী 
পতিসঙ্গে বনচারিণী হইয়া, পতির পদনেবা করিরা, ইহলোকে 
ও পরলোকে যশস্থিনী হইয়াছিলেন ; অতএব আমিও তাহা- 
দবিগের প্রদর্শিত পতিধর্ম্ের পথবর্তিনী হইৰ, আপনি তাহার 
অন্তরায় হইয়া আমাকে অন্তুগাঁমিনী হইতে নিষেধ করিবেন 
না) গৃহস্থ ব্যক্তি অতুল-শ্ব্ধ্য-স্বামী হইয়া স্ত্রীবিহীন হইলে, 
তিনি যেমন গৃহস্থ বলিয়া গণ্য হন না এবং পদে পদে বিপ- 
দবাপন্ন হন, সেইরূপ, লোকে যথাসর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া 
সন্ত্রীক বনবাসী হইলেও গৃহস্থাখ্যা পরিত্যাগ ও বিপদাশ্ুয় 
করেন না। আমি কি সুখে গৃহে থাকিব? আপনার 
পদসেবার্থ আপনার সহিত বনবাঁপিনী হইব । যদি নির্দর 
হইয়া আপনি আমাকে পরিত্যাগপূর্ধক বনে গমন করেন, 
তবে আমি ছুঃখভারাক্রান্ত দেহ উদ্বন্ধনে ত্যাগ করিব। 
ৰ্সস্তকুমার নিরুত্তর হইয়া সারথিকে আহ্বানপূর্বক 
কহিলেন, সারথে! প্রজাগণের হিতার্থ অদ্য রাজধানী 
পরিত্যাগ করিয়া আমি বনযাত্র! করিব, ত্বরার রথ প্রস্তুত 
কর। সারথি সত্বর প্রত্যাগমন করিয়! কহিল, মহারাজ ! 
রথ প্রস্তুত, আরোহণ করুন। তিনি সভাসদগথণের নিকটে 
বিদায় লইয়া সুক,মারীর সিটি দ্বারে দণ্ডায়মান 
থাঁকলেন।: এ ৮ * ০০ আরা 
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স্থকুমারী গমন-সময় উপস্থিত দেখিরা পুরবামিনীগণের 
স্বানে একে একে বিদাঁর লইয়া ছলছলচক্ষে সখীদিগকে 
কহিতে লাগিলেন, সখি চন্ট্রিমে! সখি উমে! আমি 
পতির সঙ্গে বনে যাঁইতেছি, তোমরা আমকে বিদায় দাও । 
সথীরা অকস্মীৎ এই নিদারুণ কথ! শুনিয়। সরোদন-বদনে 
কহিলেন, সখি! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় 
যাইবে বল। আমরা তোমার বিচ্ছেদ কখন সহিতে পারিৰ 
না, আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া! চল । স্ুকুমারী কহিলেন, 
সখি ! আমি দৈবছুর্বিপাকে পড়িয়াছি, না জানি কত কষ্টই 
বা ভোগ করিব: যদি জীবিতা থাকি, তবে কোন ন1 কোন 
সময় তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়। সুধী হইব; নতুবা! 
জন্মের মত বিদায় হইলাম । পখি ! তোমাদিগের আত্মীয় সহ- 
চর ও প্রজারঞ্ন ভূপতি, আমার অপেক্ষায় বাহিরে দাড়াইয়! 
আছেন, তোমরা আঁমাকে বিদাঁর দাও । এইরূপ কহিতে 
কহিতে তাহার ছটা চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল। সখীরাও 
তাঁহাকে সজলচক্ষে বিদায় করিলেন । 

দল্পতী রথারোহুণ করিলে, সারথি রথ চাঁলাইতে 
লাগিল। চন্দ্রিমা আর উমা, বরাহ বেপ্রকার হতজ্ঞান 
হুইয়া অগ্নি দর্শন করে, কুরম্ন বেপ্রকার ব্যাধগণের বংশীধবনি 
শ্রবণ করে, তাহার ন্যায় রথপাঁনে অনিমিষনেত্রে চাহিয়া 
থাকিলেন। যখন তাহার ধ্ব্জা পর্য্যন্ত অদর্শন হইল, 
তখন উভয়ে দীর্ঘনিশ্বাম পরিত্যাগ করিয়া! সরোদন-বদনে 
গৃহে আগমন করিলেন। রথ রাজধানী নগর গ্রাম পশ্চাৎ 
কৃর্রিরা এক বনের দন্লিহিত হুইল। বসস্তকুমার কহিলেন, 
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হত! আমরা এই স্থান হইতে পদব্রজে গমন করিব, তুমি 
সংবাদ লইয়া রাজধানীতে প্রতিগমন কর। এই বলিয়া 
তাহার! পতি পত্বী রথ হইতে অবরোহণ করিলেন । 
আহা! মেই সময়ের. কি আন্তর্য্য ভাব! ধর্ম যেন 
মর্তিমান্‌ হইয়া অধর্মের ভয়ে নগর পরিত্যাগপূর্বক নির্জন 
বনে গমন করিতেছেন, এবং রাজলক্ষী যেন রাজান্তঃপুর 
হইতে অন্তর্থিতা হইয়া! ধর্মের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছেন ! 
এইরূপে, পতিরতা স্বকুমারী পতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
করিতে লাগিলেন । বন্ধুর-ভূমি-প্রযুক্ত বারংবার পদশ্থলন 
হইয়া কষ্কর ও কণ্টকাদিতে তাহার স্থকুমার কৃক্থমদল-দদৃশ 
পদতল ক্ষতবিক্ষত হইবায়, শোণিতের ধারা কণ্টকচিন্ের 
লাবণ্য বৃদ্ধি করিল; মন্থর গমন দেখির! পতি পাছে বিরক্তি 
বোধ করেন, এই ভয়ে তিনি দেই অনহা বাতনাও সঙ্থ 
করিয়া অশ্রসল অন্বরে সংবরণ করিতে করিতে পতির 
অন্ুগাঁমিনী হইলেন। কিন্তু কিছু দুর গমন করিলে পর 
কোমলাঙ্গী রাঁজবালার অঙ্গ প্রত্যঙ্ সমুদয় ক্রমশঃ অবশ- 
প্রায় হইয়া আদিল? সুতরাং তথন তিনি বিপরীত-বাযু- 
তাড়িত রথপতাঁকার ন্যায় তরস্থিনী হইয়। অগ্রবস্তী পতিকে 
কাতরস্বরে কহিলেন, প্রিয়তম ! ধীরে চল, আমি ভ্রুতগমনে 
ক্রমেই অক্ষম হইতেছি। বসস্তকৃমার অন্থত্র্জে তাহাকে 
হস্তে ধরিয়া গমন করিতে করিতে কহিলেন, পরিয়ে ! অগ্রেই 
বলিয়াছি, তুমি ছুস্তর বনপথে চলিতে পারিবে না। তখন, 
আমার বারণ গশুনিলে না, এখন অতি অল্পক্ষণ চলিয়াই 
হ্ধ্যকর স্নান লতিকার ন্যায় ক্লান্ত হইলে? হায়! ইহার 
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পর ছুর্গম পথে তোমার কি দশা হইবে, তাহা মনে করিয়া 
আদার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে | 

এই অবস্থার কতক দূর গমন করিরা বসন্তকুমার কহি- 
লেন, প্রিয়ে! এই দেখ তমোমরী যামিনী ঢারি দ্রিক অন্ধ- 
কার করিরা আক্রমণ করায় দিনপতি ক্রোধে আরক্ত হইয়া 
ছেন। দিবাঁবনানের অধিক বিলম্ব নাই, চল এই সময়ে 
ক্রত গগন করিয়া আমরা কোন মুনির আশ্রমে উপস্থিত 
হই | নতুবা এই বিজন বনে রজনী হইলে বনবিহারী 
হিংস্র গণ্ুর তীব্র নখরে শরীর বিদীর্ণ হইয়া, আমাদিগের 
শোণিত পৃথিবী বা বৃকোদরে স্থিতি করিবে। স্কুমারী 
সভয়ে মৃতপ্রার হইরা দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন। 
দৈবযোগে তাহারা প্রদোষনময়ে এক মুনির আশ্রম প্রাপ্ত 
হইলেন। অনন্তর তথায় আতিথ্যসৎকার গ্রহণানস্তর 
যাঁমিনীযাপন করিলৈন, পর দিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া 
পুনর্ধার বনপথে চলিলেন । | 

বদ নকল! বিপদে পতিত হইলে, বিদ্বান ব্যক্তিও 
বিবেচনাশুন্য হন, এবং বৃহস্পতি-সদৃশ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিও 
হত্রবুদ্ধি হইয়া, বিপরীত ভাব অবলম্বন করেন) নতুবা 
ভগবান্‌ শ্রীরানচন্ত্র কেন হ্বর্ণমৃগান্থুারে গ্রমন করিয়া, সহ- 
ধর্দিণী সীতাকে ছুর্জব্ন-রাবণ-হস্তে সমর্পণ করিবেন? বসন্ত 
কুমার সপতীক হইয়। বনভ্রমণ করিতেছেন, এক দিন 
অকন্মৎ যেন “অরে প্রাণের ভাই বসন্ত 1” এই বাক্য 
তাহার শ্রুতিগোচর হইল, তখন বিজরচন্ত্রের কথা আদে)- 
গাস্ত ঘত স্মরণ হইতে লাগিল, তিনি ততই ব্যাকুল হইতে, 
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লাগিলেন, কিন্তু কোন্‌ দিকে এ শব হইল কিছুই স্থির 
করিতে পারিলেন না; হতবুদ্ধি ও ছন্নমতি হইরা, প্রিরতম] 
সহচরীকে পরিত্যাগ করিয়া ধাইতে মনে মনে স্থির করিলেন । 
অনন্তর দম্পতী এক দিবস প্রাতঃকাল অবধি দ্বিতীর প্রহর 
পর্ধ্যন্ত বনভ্রমণ করায় অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়া, এক অশ্বথ 
বৃক্ষের বিস্তীর্ণ ছায়ার বদিলেন। অস্থ্ধ্যম্পশ্যরূপিণী স্থুকু- 
মারী অনলতাপিত বন-পরনবিনী-তুল্য বিশীর্ণ। হইয়া, পতির 
অঙ্কদেশে মন্তক রাখিয়া শরন করিলেন; এবং জলশূন্য 
সরোবরের নলিনীর ন্যায় আঁকাশমুখী হইয়া, পতির 
আতপ-তাপিত সুখ দেখিতে লাগিলেন। তাহার মন বিচ- 
লিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারি! কহিলেন, নাথ! যে 
মুখেন্দু দেখিরা আমার স্তৃথ সিন্ধু উচ্ছলিত হয়, আজি তাহাতে 
বিচ্ছেদতরঙ্গ উঠিতেছে কেন? অন্য দিন ত এমন হয় না। 
আজি অভাগিনীর মন কেন অকথা কছিতেছে? প্রাণ কেন 
এমন ব্যাকুল হইতেছে? হৃদয় কেন দহিতেছে ? অন্তঃকরণ 
নিমেষকাঁলও স্থির নয়, আমার এ কি হইল? কেন দক্ষিণ 
চক্ষু নাচিতেছে? প্রাথনাথ ! আঙ্গি কেন ছলছলচক্ষে বারে 
বারেই দাসীর মুখ পানে চাহিতেছ? দীঘ নিশ্বাস ত্যাগ 
করিতেছ? কথ! কহিতে কহিতে আর কহিতে পারিতেছ 
ন1? প্রিয় বলিতেই ছুটা নয়ন জলে ভাঁদিতেছে। ভাবে 
বৌধ হয় বুঝি আমার সর্বনাশ করিবে। এইরূপ কহিতে 
কহিতে তিনি শ্রান্তিতে মৃত গ্রায় নিত্রিত হইয়া! পড়িলেন । 

বসস্তকুমার স্ুকুমারীকে অতিনিদ্রিত দেখিয়া! মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন, ইহাকে পরিত্যাগ করিবার এই এক. 
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ময় উপস্থিত। এইরূপ চিত্তা করত জীহ্ুদেশ হইতে 
প্রেরনীর মস্তক নামাইয়া অতি ধীরে ধীরে ভূমিতে রাখিয়া, 
কতক দূর চলিরা গেলেন। আহা! প্রণয়ের, কি আশ্চর্য্য 
আকর্ষণ, প্রদৌষ-কালে চক্রবাক যেমন চক্রবাকীকে সন্ষেহ- 
নয়নে নিরীক্ষণ করে, তিনি প্রত্যাগনন করির! প্রেরপীকে 
তদ্রপ সন্সেহনর়নে দেখিতে লাগিলেন । তখন মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন, বিন! দোষে কুলকামিনীকে পরিত্যাগ 
করিয়া যাঁওয়া অতি নিষ্টুরের কর্ম। আমার অভাবে 
ইহার দশা কি হইবে; এইরপ চিন্তা করিতেছেন এই কালে 
ছুম্মতি আসিরা তাহাকে কহিল, “তুমি কি চিন্তা করিতেছ ? 
তোমার অগ্রব্ধ বড় ব্যাকুল হুইর়াছেন। স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে 
কথন তাহার অন্বেষণ হুইবে না, ইছাঁকে পরিত্যাগ করির! 
শীঘ্র চল ।” তখন তিনি এককালে হতজ্ঞান হইয়া, প্রণয়ি- . 
নীর নিগুঢ় প্রণর-পাশ বিমোহান্ত্রে ছেদন করিয়া, তথ। 
হইতে প্রস্থান করিলেন | 

সুকুমারী অনাথিনী হইয়া একাঁকিনী বিজন বনে নিদ্রা 
যাইতে লাঁগিলেন। দেখিলে বোঁধ হয় যেন সৌদামিনী 
স্থিরমূর্তি হইয়! ধৈর্ধ্যাবলম্বনে ধরণীপৃষ্ঠে নিদ্রা! যাইতেছেন ॥ 
পন্তির গমনের পর অর্দপ্রহরাস্তে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল । 
তিনি চকিতা হইয়া গাত্রোথান করিলেন। দেখিলেন্‌ 
পতি নিকটে নাই । সেই সময় তাহার অন্তঃকরণে কত অঙ্ক" 
্লল ভাবেরই উদয় হইল। একবার মনে করিলেন, বুঝি অস্ত 
ব্বালে থাকিয়া নাথ আমার মন পরীক্ষা করিতেছেন । 
স্বাকার মনে করিলেন, আমি গোর নিদ্রিত হুইয়াছিলামঃ 
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নররক্ত'লোলুপ ব্যান্্র তাহাকে বধ করিয়াছে । উহাঁও মনে 
করিলেন বুঝি ভারাক্রান্ত বোধ করিরা নাথ আমাকে পরি- 
ত্যাগ করিয়। গিরাছেন। তিনি এইরূপ নান] চিন্তা করিয়! 
আধ্্যপুল্রপন্বোধনে বারংবার ডাকিতে লাগিলেন, কোন 
উত্তর পাইলেন না। তখন একবারে হতাশ হইর1 হাহ! 
শব্দে ধরাতলে পতিত ও বিলুঠ্িত হইতে লাগিলেন, এবং 
আপনার নয়নকে নম্বোধন করিনা কহিলেন, রে অভাগি- 
নীর নয়ন! আমি তোকে পতির প্রহরী রাখিরাছিলাম, 
তুইও কি কাল-নিগ্াঁ আনিরাছিলি? রে পরদর্শন-চতুর! 
তুই চির-পরিচিত অঙ্গবস্ত হইরাও বিশ্বাসঘাতক হইলি? 
তোর দোৌষেই আমি তেজোঁময় পুভ্লি হারাইলাঁম, 
স্থতরাঁং চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতেছি ; হায়! আজন্ম 
তোকে অধত্বে রক্ষা করিলাম, তাহার ফল কি শেষে এই 
হইল! আমি ত ইহা কখন জানি না, আমার অঞ্চল 
হইতে অমূল্য নিধি অরণ্য-পাথারে খসিকা পড়িবে । শয়নে 
স্বপনে কথন কাহারও মন্দ করি নাই, তবে কে আছি 
আমার শিরোমণি হরণ করির1,মণিহারা ফণিনীর দশ! করিল । 
ওরে নিষ্ঠর বিচ্ছেদ! আমি তোর ভয়ে রাজ্যপাঁট পরিত্যাগ 
করিয়া পতির সঙ্গে বনচারিণী হইলাম, এই বিন বনেও তুই 
উপস্থিত হ্যা, আমাকে আপন-অধীনী করিলি! হায়! 
হায়! কির্ধনাঁশ হইল, এখন আমার গতি কি হইবে ? 
আমি কাহার আশ্রয়ে দাড়াইৰ ? কে আমায় রক্ষা করিবে $ 
হা মাতঃ! হা পিতঃ! হা! প্রিরসখি চন্দ্রিমে! হা উমে! 
তোমরা কোথায়? আমি অনাথিনী হইরা, একাকিনী খই 


ধষ্ঠ অধ্যাঁয়। ১৩৩ 


বিজন বন-গথারে পড়িয়াছি, তোমরা আলিয়া এ ছুঃখি- 
নীকে আশ্রয় দাও। হে বনদেবতে ! আশ্রয় ও সহা়্- 
হীনা ছুংখিনী অবলার প্রতি সদয় হও, ূর্ভিনান্‌ 
হইয়া পতির প্রবেশপথ-প্রদর্শক হও, আমি 'আর পতির 
বিরহ সহিতে পারি না। হা বিশে! এ বিজন বনে 
ত আমার কেহই নাই, কেবল তুমিই জাজল্যমাঁন রহি- 
যাছ। তবে আর কে? তুমিই আমার পতিকে চুরি করিয়াছ। 
কেননা! তোমার এই ব্যবনায়, তুমি কাহাঁকে কাদাও, 
আবার কাহাকেও হালাও। যদি বল, ব্যাস্ত তোমার পতিকে 
নষ্ট করিয়াছে, তব্ধে তুমিই ন্বাপ্বরূপ ধরিয়া আমার প্রাণ- 
গতিকে নষ্ট করিয়াছ। যদি বল, তিনি দুর্দতি হইয়! তোমাকে 
ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা হইলেও তোমাকেই বলি, তুষিই 
পতিকে ছুর্খতি দিরাঁছ । যেরধপে হউক, তুমিই আমার 
পতিকে লইয়াছ। অতএব তোমাকেই বলি, আমার প্রাণ 
গেল তাহাতে ক্ষতি নাই, তাহাকে নষ্ট করিও না, তিন্ছি 
ঘে অতি যত্বের ধন, তাহাকে অধত্ব করিও না, বিপঙ্ছে 
আশ্রয় দিও, ক্লান্ত হইলে তৎক্ষণাৎ কোলে করিও | এই* 
্ূপ রোদন করিতে করিতে গমন করিতে লাখিলেন। ক্রমে 
নুর্্যানস্তকাল উপস্থিত হইল । তখন তিনি শোকে ও ভবে 
জড়ীভূত হইয়া ছুটা হস্ত-তুপিয়া উর্ধদৃষ্টে কহিলেন, হে পর- 
মেশ্বর ! তুমি অনা, এ অনাখিনী বিপত্বিতে হি 
তোমার শরণ লইতেছে, তুমি ধর্ম রক্ষা! কর। 

এই অবস্থায় কতক দুর চলিয়া গিয়া দেখিতে রা 
গন 'নির্বর-নিকটে পরিষ্কৃত-পাষাণ-নির্ষিত একটা মমো+" 
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হর মন্দির শোভী পাইতেছে, এবং অলঙ্কৃতা একটা দিবা 
শন, সোপানাসনে বনিয়াঁ, হা নাথ! হানাথ! শবে 
রোদন করিতেছেন । তাহার অস্রগল অবিশ্রান্ত পতিত হইয়া, 
ভুরঙ্গিণীর তরঙ্গ-তুল্য নির্ঝর-নীরে মিশ্রিত হইতেছে । দেখিলে 
বোধ হয়, ভাগীরথী যেন শান্তনু রাজেন্্রের বিরহে ব্যাকুল 
হইয়া রোদন করিতেছেন। এই চমৎকার ব্যাপার দেখিবা- 
মাত্র, স্থকুমারীর পতিবিরহানল কতক নির্বাণ হইল। 
কেননা আন্মমদূশ ছুঃখিত জনকে দেখিলে, আপনার ছুঃখের 
অনেক লাঘব হইরা আইসে এবং অন্যের ছুঃখের কারণ 
জানিতে মন একান্ত ব্যগ্র হইতে থাকে। 

, স্ুকুমারী মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমার থে 
দশা, বোধ করি, ইইারও সেই দশা হইর| থাকিবে, তাহাতে, 
ঘন্দেই নাই; ইনিও আমার মত,'হ1 নাথ! হা নাথ ! 
সলিয়া রোদন করিতেছেন। পরে ভীহার নিকটৰর্ডিনী 
হইয়া জিজ্ঞানা করিলেন, প্রিরসথি, তুমি রোদন কর কেন? 
রোদনন্দীলা রমণী কহিলেন, প্রিরভাষিণি ! কেন আমাকে সখী 
বলিয়া! ডাকিতেছ? আহা! তোমার মধুর সম্ভাষণে আমার 
প্রাণ শীতল হইল। স্তুক্মারী কহিলেন, না আমি আপ- 
মাকে সধী বলিয়া ডাকি নাই, আমার দশা আপনার দশাঁকৈ 
সথী বলিতেছে ; কেননা আমি যেমন হা নাথ! হা নাথ! 
ঝুলিয়া বনে বনে রোদন করিতেছি, আপনিও তজ্প হা নাথ! 
হা নাথ! বলিয়া রোদন করিতেছেন । রোদনশীল। রমণী, 
স্চুকুমারীকে নিকটে বলাইয়া কহিলেন, ভক্রে! তোমার মুখ- 
পানে চাহিয়া মামার ছুঃখের অনেক লাঘব হইতেছে, বাধ 
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ছর ভুমি জন্মান্তরে মামার বাখার ব্যঘিত ছিলে, সন্দেহ নাই |, 
সে যাহা হউক, তোমাকে দসিজ্ঞানা করি, তুমি কেন বনে 
আদিরাঁ এই ছুঃখের দশায় পড়িয়াছ? আপনার সখী 
ফিংব| জননীর নিকটে ছুঃখের কথা কহিলে যেমন অনর্গল 
অশ্রুজল নির্গত হয়, স্থকুমারী সোঁপানবাঁসিনীকে আপনার 
ছুঃখের কথা কহিননা পেইরূপ রোদন করিতে লাগিলেন | 
দোপানবাপিনী, স্তুকৃমারীর ছুঃখের কথা শুনির। আপনার 
ডুঃগ ইইতেও অধ্ধিক বোধ কর্িরা রোদন-বদনে আপন বন- 
নাঞ্চলে সুকুমারীর ছুটী চক্ষের জল মুছাইতে লাঁগিলেন,' 
এবং সাপ্তন| কররা কছিললেন, ভাল, বল দেখি+ তোমার 
প্রতি আমার কনষ্ঠা ভগিনীর ন্যার ক্সেহ হইতেছে কেন? 
যেন তোমার সঙ্গে দীর্ঘকাল একত্র ছিলাম, অতি অল্প দিনের 
জন্য বিচ্ছেদ হইয়াছে । ধাহা হউক, আমি তোমাকে 
ভগিনী সম্বোধন করিব। স্থুকুমারী কহিলেন, আপনাকে " 
দেখিবামাত্র মামার মনে ভক্তি-রদেৰ উদর হইরাছে। এবং 
ভগিনীর নিকটে দুঃখের কথা কহিলে যেমন ছুঃখের লাঘব 
হয়, আপন][র নিকটে ছুঃখের কথ! কহিবাক্স সেইরূপ আমার 
ছুঃখের অনেক লাঘব বোধ হইতেছে। অতএব আপনি 
আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন 
হইতে লাঁগিল। রি 
_ অনস্তর স্বকুমারী কহিলেন, দিদি ! আপনি কিরূপে এই 
হঃখের দশায় পড়িয়াছেন, তাহ। গুনিতে বড়ই ইচ্ছ। হই-, 
তেছে। মন্দিরবাসিনী পঠিবিরহিণী কহিলেন, ভগিনি।' 
আহার ছুঃখের কথা সামান্ত নয় যে দক্ষেপে বলিব । তুখি' 
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পতি-বিরহে বনে বনে রোদন করিয়া ব্যাকুল হইয়াছ এব্ক. 
আমিও অনেক ক্ষণ রোদন করিয়া কাতর হইয়াছি। এস 
আমরা নির্ঝর-জলে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়। মন্দিরে গমন 
করি। যত দেন পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, তত দিন 
এই নিজ্ঞন স্থানেই থাকিব। তুমিও আমাকে কত কথ। 
কহিবে এবং আমিও তোমাকে কত দুঃখের কথা কহিব। 
এই বলিয়া দুজনেই নিঝর্র-নীরে হন্ত পর প্রক্ষালন করিয়। 
মন্দিরে প্রবেশ করিলেন । মন্দিরবারিনী কহিলেন, ভগিনি ! 
আমার দুঃখের কথা শুন। 
বিজয়পুরাপ্িপতি রমণীমোহন নামে অতি পুণ্যশীল রাজ। 
ছিলেন। আমি তাহার একমাত্র কন্যা, আমার নাম 
বিমলা। আমার বয়দ বখন পাচ বৎসর, তখন পিতা সম্মখ- 
সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করেন । মাতা কেবল আমাকে অবলম্বন 
করিয়া পতিবিরহ বিস্বাত হইলেন, প্রধান মন্ত্রী রাজকার্ষয 
করিতে লাগিলেন। আমার কন্যাকাল গত হইলে, মাত! 
ঘর-জামাতার জন্য অনেক যত্ব পাইয়াছিলেন, কিন্ত কোন 
ক্রমেই ত্বাহা সংঘটন করিতে পারিলেন ন7। পরে রি 
নির্বন্ধ দৈবেই সম্পন্ন করিলেন। 
আমার পিতা মুগয়ায় গিয়া কয়েকটী হস্তী ধৃত করেন, 
তাহার মধ্যে একটী হুস্তী তাহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল । 
তিনি যখন যেখানে যাইতেন, হস্তিটী প্রায় তাহ।র সঙ্গে 
সঙ্গেই থাকিত। বিশেষতঃ সে পিতার শানকালে দস্কে 
দিংহাসন ধরিয়া বাহিরে ফড়াইয়া থাকিত। পিতা প্রায় 
গ্রত্যহুই তাহাতে উঠি স্নান করিতে যাইতেন, এবং স্বহস্তে, 
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ভাহার গাত্র মান্জ্রন করিব দিতেন। এইহেতু হস্তী তাহার 
অত্যন্ত প্রি হইয়াছিল। পিতার মৃত্যু হইলে হস্তী অত্যন্ত 
শোকান্বিত হইয়া উন্মন্তের প্রায় বনে গমন করে। অমাত্য 
তাহাকে নিবারণ করিতে অনেক যত্র পাইলেন, সে বারণ 
কোন বরূপেই বারণ মানিন না। পরে কয়েক বৎসর গন্ত 
হইল তম্তী দৈবাৎ একদিন স্ুন্দরকাস্তিযুক্ত একটা পুরুষকে 
করবেষ্টন করিরা সভার উপস্থিত হইল। দেখিয়া! সকল 
লোক একেবারে বিম্মরাপন্ন। ভগিনি! তুমি যে বলিলে, 
তোমার পতি বনন্তকুমারের অগ্রজ বিজয়চন্দ্র জল আনিতে 
গিরা আর কিরিয়া আনেন নাই, বোধ হয় ইনিই তোমার 
পতির অগ্রজ হইবেন। 

তাহার পর হস্তী করবেষ্টিত পুরুষকে পিতার দিংহাঁসনে 
স্থাপিত করিল। সভাস্থ সমস্ত লোক ব্যস্ত হইয়া অনেক 
গুশীধা করায়। তিনি চৈতন্য পাইলেন। পরে পরিচন্থ' 
পিজ্ঞানা করাঁতেঃ তোমার পতি যেমন জয়পুরাধিপতি জয়- 
সেন রাঁজার পুত্র বলিয়া পরিচয় দেন, ইনিও সেইরূপ পরিচয় 
দিলেন, এবং যে থে ছুরবস্থা! হইন্নাছিল তাহাও বিশেষ 
করিয়া কহিলেন। তাহার কনিষ্ঠ বসন্তকুমার পিপাপায় 
কাতর হইয়া! মৃতবৎ হইলে, তিনি তীহাকে একাকী বিন্‌ 
ৰনে রাখিয়া! জলান্ববখে গমন করিয়াছিলেন, হঠাৎ মন্ত 
মাতঙ্গ তাহাকে করবেই্টন করিয়া সভায় উপগ্রিত করিয়াছে । 
বদন্তকুমাঁর বিঞ্জনবনে একাকী পতিত রহিয়াছেন--.এইমান্র 
কহিতেই তিনি ভ্রাত্বশোকে মুপ্ধ হইলেন। তাহার চক্ষু 
হুইতে অনর্গল অশ্রধারা নির্গত হইতে লাগ্িল। অমাত্য 
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এই পরিচয় পাইর়! বসন্তকুমাঁরের অন্বেষণে চতুর্দিকে তুর্ণগতি 
তুরঙ্গারোহীদিগকে প্রেরণ করিলেন। ভগিনি স্কুমারি ! 
তোমার বাক্যান্থুনারে বোধ হইতেছে, সারদ্বাজ মুনি বসন্ত- 
কুমারকে পুর্বেই আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন। 
সুতরাং প্রেরিত অশ্বারোহী দূতগণ নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্তন 
করিল। এই সংবাদ শ্রবণে আমার পতি বিজর়চন্ত্র এককালে 
হুতজ্ঞান হইলেন। ক্রমে তাহার আরোগ্যের সহিত শো কা- 
পনোদন হইতে লাগিলল। মাতা তাহার বিদা] বুদ্ধি ও রূপে 
সন্তষ্ট হইয়! তদীয় করে, শুভ দিনে আমাকে সন্প্রদান করি" 
লেন। অনন্তর ছিনি প্রজাবর্গের সম্মতিক্রমে রাঁজা হইয়! 
রাজকাধ্য করিতে লাগিলেন | 

আমি এক দিন ইচ্ছাবতী হইয়া কহিলাম, প্রাণপতে ! 
চিন্ততোষ'বিপিনে আমার পিতার এক প্রমোদনগুপ আছে, 
“যদি ইচ্ছ হয় তবে চলুন, তথায় কিছু কাল বাস করিরা 
বনচরগণের স্বাভাবিক অবস্থা দর্শন করি। তিনি তাহাতে 
সম্মত হইয়া আমার সঙ্গে তথায় গমন করিলেন । নানারূপ 
কৌতুকে কিছুকাল গত হইল। পরে এক নিশি তিনি অক- 
স্মা শয্য। হইতে উঠিন্না “প্রাণের ভাই রে বসন্ত!” এইমাত্র 
কহিরা রোদন করিতে লাগিলেন। আমি অনেক বার 
পিজ্ঞানা করিলাম, আমার কথায় উত্তর না দিয়া উন্মত্বের 
ন্যার বনাভিমুখে চলিলেন, আমিও তাহার পশ্চা্খ পশ্চাঁৎ 
চলিলাম। অনন্তর তিনি ক্রতবেগে কোন দিকে চলিয়। 
গেলেন, কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়! আমি 
বনে বনে রোদন করিতে করিতে ভলিলাম। ক্রিছু 


ষষ্ঠ অধ্যায় । ১৩৯ 


দিন পরে এই স্থান পাইরা, পির বিরহ-বাঁসরে বাঁ 
করিতেছি । 

বিমলা আপনার ছুঃখের কথা পাপ করিয়া কহিলেন, 
ভগ্গিনি! তোমাকে যথার্থ ই ভগিনী পপ্যোধন করা হইয়াছে 1. 
কেনন1 ছুজনের পরিচয়ে বিলক্ষণ বোঁধ হইতেছে, তোমার 
পতি আমার পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা । এরগ কহিয়া 
ছুক্গনেই রোদন করিতে লাগিলেন। রজনীও প্রভাত 
হইল । 

প্রতাষে বনমধো কল কল শব হইতে লাগিপ, ক্রমে এ 
শব নিকটবর্তী হওরাঁতে, বিমলা শুনিতে গাইলেন, "হার 
কি হুল রে! এত পর্যটন করিলাম কোন স্থানে ইহাদের 
অন্বেষণ পাইলাম না, ইহারা কোথায় গেলেন !” কেহ কহি- 
তেছে “এই নিদারুণ কথা শুনিলে মহিষীর কি দশ! হইবে, 
তাহা মনে করিতেই বুক বিদীর্ণ হইতেছে, তাহার সবে মাত্র 
এক কন্যা-রন্ব অবলম্বন। তিনি কন্যা-জাঁমাতাকে তিলার্ঘী 
কাল না দেখিলে, বতস-হারা গাভীর ন্যাঁর, ব্যাকুলা হন। 
ভাঁল অমাত্য মহাশয়! এই যে মন্দিরটা দেখা! ঘাইতেছে 
ঘঁ খানে একবার গমন করুন দেখি, কোন তত্ব পাওয়! 
এ যায় কি ন11” এই ব্লিরা সকলেই মন্দিরাভিমুখে আগমন 
করিল। বিমল কহিলেন, ভগিনি স্থুকুমারি। আর ভর 
নাই, আমাদের অন্বেষণে সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অমাত্য 
আদিয়াছেন। এই বলিরা মন্দিরের বাহিরে ঈাড়াইলেন | 

অমাত্য দূর হইতে দেখির! দ্রতবেগে নিকটে আগিয়া কহি- 
নেন, “ই! মা! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা.করি, আপনার! 


১৪০ বিজয়-বসন্ত। 


পতি পত্রী উভয়ে কি জন্য হিংঅসন্তর আবাস বন পর্যটন 
করিতে আনিরাছিলেন? ঘদ্দি এই মন্দির দেখিতে আসির! 
থাকেন, তবে কেন পরিচারকদিগকে সঙ্গে করিয়া আনেন 
নাই। এক্ষণে মহারাক্গ কোথায়?” বিমলা যে ঘটন] হইরা- 
ছিল, সমস্ত কহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । অমাত্য সান্বন। 
করিরা কহিলেন, বংনে! আর রোদন করিও না, আমি 
সত্বরই তাহাকে অন্বেষণ করিয়া আনিতেছি। অনন্তর, 
স্ুকুমারীর দিকে বারংবার দৃষ্টি করায়, বিমল! অমাত্যের 
, অভিপ্রায় বুঝিয়া, স্থুকুমারীর মৃহিত যেূপে তাহার পরিচয় 
হর, সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন । শুনিরা সকলে চমতকৃত হইল? 
অমাত্য কহিলেন, বিমলে ! আকার প্রকারে বোধ হই" 
তেছে, ইনি আপনার কনিষ্ঠ ভগিনী। যাহা হউক, 
মহ্ষী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয্বাছেন, চলুন শীত্র শীঘ্র রা 
'ধানীতে গমন কর! যাউক। পরে এক সঙ্গে সকলেই গমন 
করিলেন। 

যথাসময়ে সকলে রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, মহিষী 
বিশেষ সংবাদ পাইয়া জামাত-শোকে অতিশর কাতরা হই* 
লেন। অনন্তর বিজরচন্্র ও বদন্তকুমারের অন্বেষণে 
দেশ-দেশীত্তরে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহার! 
কেহই কৃতকার্ধ্য হইতে পারিল না। '.পরে অনেকের নম্ম- 
তিতে নিরূপিত হইল, বিমলা ও স্থুকুমারীর পুনর্ধার বিবাহ, 
ঘোষণা, পত্র দ্বারা, সর্বত্র প্রকাশ করা যাউক। বিজয়চন্্র 
ও বসন্তকুমার যদি জীবিত থাকেন তবে ঘোষণা .অবণমাত্র, 
অবশ্যই বিজরপুরে উপস্থিত হইবেন | দুতগণ . ঘোষুণা" 
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গত্র গ্রহণ করির1 নান!  দেশ-দেশীন্তরে গমন করিতে 
লাগিল । দি 

বৃপতিগণ পতঙ্গপালের নায় চারি দিক্‌ হইতে আপিয়া 
সমাঁগারঢ হইলেন। সারদ্বান্ মুনি ও রাজ! আনন্দময়, 
সন্ত্রীক বমস্তকুমারের বন-যাত্রার সংবাদ পাইয়া নিতান্ত 
ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন, অতএব স্নেহপরতন্্ব হইরা তাহা" 
রাও সন্ত্রীক বিজয়পুরে উপস্থিত হইলেন। অধিক কি, 
এই (কৌতুক দেখিতে রাজা! জরসেনও বিজয়পুরে উপস্থিত 
হন। বিজয়চন্ত্র ও বনন্তক্মার, বিমল! ও স্থৃকুমারীর পুনঃ 
পরিণয় হইবে, পরস্পর বিভিন্ন দেশে এই সংবাদ শ্রবথে 
যারপরনাই উদ্বিগ্ন হইর1, বিজরপুরে উপস্থিত হইলেন। 
কিন্ত সহসা সভা প্রবেশ ন। করিয়। ছুইজনেই বহিপ্বারে দীড়া- 
ইয়া থাকিলেন। কেননা তত্কালীন সেই ছুঃখের দশ! 
দেখিয়। সভাপ্রবেশকালে দ্বারী পাছে মপনান করে, তীহা 
দিগের অন্তঃকরণে এই আশঙ্কা হইরাছিল | চিনিবর সাধ্য 
নাই, তথাচ দুজনে পরম্পর মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন, 
এবং অপরিচিত সন্তাষণে প্রণরের ভাব প্রক্কাশ করিতে লাগি- 
লেন। বদস্তকূঘার কহিংলন, মহাশয়! ইতস্ততঃ বিবে- 
চনা করিতেছেন কেন? বহির্বারে দীড়াইয়া আর কি 
ফল আছে, আস্থন সভামণ্ডপে প্রবেশ করি। বিজয়চন্ত্ 
কহিলেন, ভাই! সমাজের নিয়ম অবগত না! হইয়। তাহাতে 
হঠাৎ গমন করা উচিত হয় না। বসস্তকুমার আর বিলম্ব 
না করিয়া অগ্রেই দভাপ্রবেশ করিলেন । দৌবারিক বিজয়-. 
ক্রকে চিনিতে পারিমাছিল, কিন্তু তাহার সেই দীন বেশ 


১৫২ বিজয়-বসন্তু । 


এবং শাক্রণেণী দেখিয়া সন্দিহান হুঈরা কহিল, আপনির 
সভায় যাইতে পারেন, বারণ নাই। বিক্সরচন্ত্র দৌবারিকের 
কথা শুনিনা বিবেচনা করিলেন, এ আমাকে চিনিয়। 
থাকিবে, ভরে প্রকাশ করিতেছে না, এই চিন্তা করিয়! 
সভামগুপে প্রব্শপুর্ধক অপরিচিত বিদেশী লোকের পশ্চা- 
ভাগে বদিলেন। 

বিমল কণীগহ হইতে পতিকে টিনিতে পারিয়া সুকু- 
মারীকে অন্কুণী-সঙ্কেত দ্বারা দেখাইয়া কহিলেন, ভগিনি ! 
আমার পতি সভা উপস্থিত। কিন্ত তোমার পতি আপিয়া- 
ছেন কি না, জানিতে ন1 পারিঘ়্। আমার হৃদয় বড় ব্যাকুল 
হইতেছে স্ুকুমারী কহিলেন, দিদি। তিনিও আপিয়াছেন, 
এই বলিঘ্না যবনিকাঁর অন্তরাল হইতে ছুঁজনেই ছুজনের 
ভ্বনিকে দেখাতে লাগিলেন। 
_. নপতিগণ সভাবঢ় হইলে, কি প্রবন্ধে তাহাদিগকে বিদায় 
কর! যাইবে, তছ্ুপায় পূর্বেই স্থিবীকৃত হইরাছিল। বিমল! 
ও স্ুুকুমারী আপন আপন পতির নিকটে তাহাদিগের পূর্্বা- 
বন্থা যেরূপ শুনিয়াছিলেন, তদন্দারে রাজা জয়সেনের পূর্ব- 
বৃন্তান্ত অবধি এই সভা পর্য্যন্ত নমুদয় বৃত্তান্ত নঙ্কলন করিরা' 
লিপিবদ্ধ করেন। এক্ষণে বিমলা তালবৃস্ত-বাজনিকার করে 
সেই পত্রিকা প্রদান করিয়া কহিলেন, বৃস্ত-বাজনিকে ! 
অমাত্যকে সভামধ্ো এই পত্রিকা পাঠ করিতে বল। বৃস্ত- 
ব্যঙ্গনিক। পত্র প্রদান করিলে, অমাত্য উচ্চৈঃম্বরে পাঠ 
করিতে লাগিলেন। 

ব্দগণ! তোমর। নিপ্রালগ্যে নিতান্ত কাতর হইয়! 
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ক্রমেই অন্যমনস্ক হইতেছ) বর্ণনীর প্রস্তাব আর অধিক 
নাই, জাগরিত থাকিয়া! কিয়ৎকাল মনোনিবেশ কর। আমি 
অবিলম্বেই প্রবন্ধটী উপগংহাত্র করিতেছি । বিমলা ও 
স্থকুমারী বাহ! রচন1 করিয়া! প্রবন্ধাকারে পিণত করেন, 
তাহা! পুনকুলেখ করিলে, বিজয়-বনগ্চের জন্নাবৃত্তান্ত হইতে 
এই সভ। পর্যন্ত নমুদায় বর্ণন করিতে হয়। অতএব তাহ! 
কেবল দ্বিরুক্তি মাত্র। তোমরা মনে মনে স্মরণ করির! 
অনুভব কর। এ ক্ষণে পত্রপাঠে যে ফল ফণিত হইলঃ 
রিস্তারপূর্বক আমি তাহাই বর্ণ করিতেছি) শ্রবণ কর। 
পত্রিকার কিয়দংশ পাঠ হইলে প্রথমতঃ নৃপতি জয়মেন 
রোদন করিতে লাগিলেন, পরে বিজয়চন্দ্র, তণন্তে বসন্ত 
কুমার। অমাত্য স্ুকুমারীর ছুঃখবিষয়িণী বক্তা করুণ, 
স্বরে পাঠ করিতে আরন্ত করিলে, তাহা শ্রবণ করিয়। রাজ! 
আনন্দময় নৃপতি, সংসার বামনা পরিত্যাগ করিয়া ও অশ্রু, 
ভুল সংবরণ করিতে পারিলেন নাঁ। দারদাজ নুনি তাহাকে 
প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন । এই ক্রন্দনই তাহ" 
দিগের পরস্পর সকলেরই পরিচয় প্রদান করিল। বিজয় 
চন্দ্র বানুধুগল দ্বারা বদন্তকুমারের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন। ঘনীভূত শোকনাগর অন্তস্তাপে 
নবীভূত হইয়া উঠিপ। বসন্তকুমারও মশ্র বিনর্জন করিতে 
করিতে অগ্রজকে সান্তনা করিতে লাগিলেন। সভ্যগণ 
অকন্মাৎ করেকক্রন প্রধান ব্যক্তিকে রোদন করিতে দেখিয়! 
প্রথমতঃ আশ্চর্য্য বোধ করিলেন; পরে পত্রিকার শেষাংশ 
গঠিত হইলে, সকলেই রাজ! জরসেনকে ভৎ্দনা করিয়! 


বিজয়-বসন্ত 


গৃহে গমন করিলেন। সভাভঙ্গ হইলে নৃপতি জয়সেন, 
বিজরচন্ত্র ও বসন্তকুমারকে নিকটে বদাইর়া সরোদনে-বদনে 
কহিলেন, পিতা মাহা অশেষ দৌষী হইলেও পুত্রের পরি" 
ত্যাজ্য নয়।' সহোদরদ্বয় পিতাকে বন্দনাতে সান্ত্বনা করিয়া 
মুনির সহিত রাজা আনন্দমরকে প্রণাম করিলেন । তাহার! 
বিজয়চন্ত্র ও বদস্তকুমারের অনুরোধে আপন আপন সহ" 
ধন্মিণীর সহিত রাজা রমণীমোহনের অস্তঃপুরে উপস্থিত্ত 
চুইলেন। অকস্ম( জনক জননী ও সারদ্বাজ মুনিকে সমা- 
গত দেখিয়! সুকমারীর আনন্দধারা বহিতে লাগিল । এই" 
কূপ পরম্পর সন্তাষণে ও পরিচর-গ্রহণে দিনমণি অন্তমিত 
হইল । যাঁমিনীযোগে বিমল! ও জ্ুকুমারীর পতি-নমাগমে 
দুঃখের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিল। বিজয়টন্ত্র ও বসন্তকুমার 
পরস্পর আপন আপন অপরাধ স্বীকার করিরা মার্জন! 
, প্রার্থনায় স্বস্বনহধর্দিণীকে সান্তনা করিলেন। অনন্তর সার- 
দ্বাজ মুনি ও রাজা আনন্দময় বিজয়পুরে কিছুদিন বিশ্রাম 
করিয়!, বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিজয়চন্ত্র ও বদস্তক্মার 
শাস্তাকে দেখিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া সহধর্মিণী নহিত জয়" 
পুরে গমন করিলেন। 

শান্তা তাহাদিগের আগমনসংবাদ পাইয়া দরিদ্রের 
স্ব্লাভ ও অন্ধের নয়নপ্রাপ্তির ন্যায়, আহলাদিতা হইল। 
তৎকালে তাহার জরাবস্থা, চলতশক্তি হিল না, তথাচ খষ্টিত্তে 
নির্ভর করিয়া! ধীরে ধীরে অগ্রদর হইল। দম্পত্ীদ্বর রথ 
হইতে অবরোহণ করির1 শাস্তাকে প্রণাম ও সম্ভাষণপুর্ববক 
অন্তরপুরে বিমাতার সন্তাষণে চলিলেন। রাজ্জী প্রণত পুত্র" 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ১৪৫ 


দিগকে সলঙ্জবদনে “আধু়ন্‌ হও” বলির] আশীর্নাদ করি- 
লেন, এবং বধৃদ্বরকে সাদরে নিকটে বদাইয়া সমস্ত জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন। বিজরচন্দ্র ও ব্সন্তকমার এইরূগে 
ছুঃখের তরম্ক উত্তীর্ণ হইয়। কিছুকাল জয়পুরে অবস্থিতির 
পর, স্বন্বপ্শুর-রাঁজ্যে প্রতিগমন করিলেন। জয়নেন রাজার 
পরলোক হইলে, স্বদ্বশ্বগুরদন্ত রাঁজ্য পৈতৃক রাঁজ্যের অন্তর্গত 
করিয়া কিছুকাল মর্ভালোকে সুখ-সন্তোগ পূর্বক, শাপান্তে 
ত্বস্থ(নে গমন করিলেন । 


মহর্ষি এইরূপে উপন্যাস সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, বন 
সকল! গুনিলে ত, এই এক দুক্্দের প্রায়শ্চিত্ত হেতু গন্ধরব- 
গতিরা পতি পত্রী কত ছুর্ীতি ভোগ করিয়াছিলেন। অত, 
এব ্রা্ম অথবা যে কোন জাঁতি হউক ন! কেন, মনে 
কেশ পাইয়া কোন অভিসম্পাত করিলে তাহার ফল অবশ্যই 
ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। রজনী প্রার শেষ 
হইয়াছে, তোমরা গিয়া শয়ন কর, এই বলিয়া! তিনি আপ- 
নিও শয়ন করিলেন। 


সমাপ্ত। 


